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নাট্য আন্দোলনের প্রাণপুরুষ আমার অগ্রজপ্রাতম বন্ধু 
অআজিতেশ লন্দ্যোপাপ্রযায়ের 


স্মাতির উদ্দেশে 


শকুনির পাশা 


[ দুর্যোধনের প্রমোদ-প্রাসাদ | সময় রাত্রি প্রথম প্রহর । খব্বহট 
এবং লদ্বোদর নামে দ.জান প্রহরশ হাতে বল্লম 'নয়ে 
পাহারা দিচ্ছে। ] 


খব্বহট্ট ॥ দাঁডয়ে দাঁড়িয়ে পা দুটো ধরে গেল বেয়াই - একটু 
বসা যাক্‌। 

লম্বেদর ॥ বোসো ক্ষাত নেই কিন্তু ঘুমিয়ে পোড়োনা যেন! 
তোমার তো বসলেই ঘুম আর ঘুমলেই নাক ডাকা । 

খব্বহট্র ॥ কী বললে! নাক ডাকে? আমার ? হাহাহা, 
সে তোমার নাক-_ শুনেচি বহুবার শনেচি। 

লদ্বেদর ॥ শুনেচো, তবে সেটা আমার নয় তোমার নিজের। 
বাপরে বাপ* কী আওয়াজ ! 

খব্বহট্র ॥ যাক্‌, নাক ডাকার কথা ছাড়ান দাও বেয়াই । বুঝি 
কেউ এদিকে আসচে, নূপুরের শব্দ পেলুম। 


শকুনির পাশা 


[ রাজবাঁড়র পাঁরচা'রকা মদাঁনকার প্রবেশ । 
হাতে ফুলের ডাল। ] 


লদ্বোদর ॥। বাবাঃ মদাঁনকাকে আজ-কাল চেনাই যায় না। 


মদাঁনকা ॥ 


ক যে বলো! 


লদ্বোদর ॥। হ্যাণ্গো, সত্যি বলি । শুধোও না খব্বহট্র বেয়াইকে । 


মদাঁনকা ॥ 


খব্বহট্র || 


মদানকা ॥ 


ওমা বেয়াই খব্বহট্র বুঝ এখানে চাকর নিয়ে 
আসার আগে আমাকে দেখেচে 2 

কষে বলে মদানকা তার ঠিক নেই। আম যে 
তোমার মাসীর গেরামের লোক গো ! সেই মহাকালের 
মান্দর, তার ডাইনে রাখাল মালাকার, তার বাঁয়ে 
গদাধর মোড়ল-সেই মোড়ল হল আমার সম্প্কে 
খুড়ো। তোমাকে কতো দেখেছি । তুমি যেতে আসতে, 
আবার যেতে, আবার আসতে, ভেপু বাজাতে । 
একবার সেই শঙ্করপজোর মেলায় তালপাতার ভে'পু 
বাঁজয়ে আমাদের সবাইকে পাগোল করে দিয়ে চলে 
গেলে আর এলে না! 

বেয়াই কী যে বলে তার ঠিক নেই! আম আবার 
ভে পু বাজালম কবে £ 


খর্ব ॥ মনেনেই সেই যে গো, যেবার শঙকরপহজোর দিন 


মদাঁনকা ॥ 


বৃষ্টি নামল, আর গদাই মোড়লের বোনপো হাতে 
তরশ্‌ল নিয়ে শিব সেজে আসরে নেত্য করল-_ 
গদাই মোড়লের বোনপো-হ্যা হাঁ মনে পড়েছে। 
কেন নাম? 


শকৃনর পাশা 


খর্ব | অঞ্জন! 

মদনিকা ॥ হ্যাঁহ্যা অঞ্জন। আচ্ছা রগড় করত ছেলেটা । এক- 
বার আমাকে কাঁধে তুলে সোজা মহাকালের মন্দিরে 
হাজির । তারপর সে কী নাচ! আকাঁধনাধন তাক 
[ধনাধিন- হা-হা-হা ! 

লদ্বো ॥ মদনিকে! সেই কথাটা তোমার মনে আছে তো? 

মদাঁনকা ৷ আহা অত 'মিম্টি করে বলতে হবে না। মনে আছে 
মনে আছে। কিন্তু এখন ওসব কথা রানীমাকে বাল ক 
করে। রাতাঁদন রাজবাঁড়তে লোক গিজাগিজ করছে। 
মহারাননীকে একা পাওয়াই যায় না। চলি, আমাকে না 


দেখে এতক্ষণে ও'দকে হয়তো-- 
[ ফুলের ডাল রেখে মদনিকার প্রস্থান ] 


লদম্বো ॥ (দর্শকদের নমস্কার করে ) একটা কথা আপনাদের 
জানানো হয়ন। আমরা হলুম মহারাজ দুোঁ 
ধনের প্রমোদ-প্রাসাদের প্রহর । আর ওই যে মদানিকা 
-- ও রাজবাঁড়তে কাজ করে, রানীমার পেয়ারের 
লোক। এক সময় ওর সঙ্গে আমার একটু ইয়ে 
হয়েছিল । তা বয়েস কালে ধরুন যৃবক-যূবতঈদের 
ইয়েতো অমন কতবার হয়। যাক সে কথা, এখন ভালো 
করে কথাই বলেনা । হ্যাঁ যে কথা হচ্ছিল, আসলে ব্যাপার 
কন জানেন, কাল সকালে আবার পাশাখেলা হবে। 
কশদন ধরেই দেখাঁছ কেবল দেশাঁবদেশের ' রাজারা 
আসছেন। কাণ্চীর রাজা, পাণ্গালের রাজা, পোশ্ড্রের 


লম্বো 


শক.নির পাশা 


রাজা! তা রাজারা আসছেন কেন? না পাশাখেলা 
দেখতে । 
আসল কথাটাই এখা অবাঁদ বলতে পারলে না বেয়াই । 
পাশাখেলা হবে তো রাজসভায়, তা আমরা এখানে 
পাহারা শদচ্ছি কেন? এটা হল মহারাজ 
দুযেধিনের প্রমোদ-প্রাসাদ। মন ভালো থাকলে আমরা 
যেমন শধাড়খানায় যাই-_আঁবাশ্য খারাপ থাকলেও 
যাই। এই তোসেবার আমার সেজো মেয়েটা তিন- 
দনের জবরে-যাক সেকথা । মহারাজ দযেধিনের 
মন ভালো থাকলে কিম্বা খারাপ হলে এখানে নাচগান 
ফার্তফাতা চলে । আজ এখানে থাকবেন মহারাজের 
মাতুল ! নাম করব না, আপনারা বিজ্ঞলোক অনুমানে 
বুঝোনিন। সেই মাতৃল ভাগ্নের হয়ে পাশা খেলবেন । 
তাই আমাদের মহারাজ ম'তুলকে আজকের রাতটা 
একটু আনন্দে রাখতে চান। কেবল আজকের রাত- 
টুকুর জন্যে তান প্রমোদ-প্রাসাদের আঁতাঁথ। আসল 
কথা হল মাতুল মহারাজের নজরবন্দনী। 
| আদরে দৃযেধিনের হাঁসির শব্দ ] 

এই চুপ। তেনারা আসচেন। এসো আমরা নিজের 
নিজের জায়গায় দাঁড়য়ে পড়ি । 

[ প্রহরণদ্ধয় মণ্ডের বাইরে যায় এবং কিছ: দ.রে তারা পদচারণ 

করছে দেখা যায়। দহ.যধিন, দুঃশাসন ও শকু।নর প্রবেশ |] 


দুষেধিন ॥ বাড়াবাঁড় কোথায় দেখলে মাতুল 2 এতো সামান্য 


শক্ীনর পাশা 


শকান ॥ 
দুযেধিন ॥ 
শকুনি || 


দুষেধিন || 
শাসন | 


দুষেধিন ॥ 


দুঃশাসন ॥ 


রে 


আয়োজন । কাল ভালোয় ভালোয় পাশা খেলাটা চুকে 
যাক তারপর দেখো তোমার হাতদুটো সোনা "দিয়ে 
বাঁধিয়ে দেব । প্রহর 
| প্রচরখদ্বধয় মণ্ডে আসে ] 
নতকী হৈমান্তকা! না-না নটী অনুপমা! না-না 
শোনো, দুজনকেই ডেকে আনো । 
[ প্রহরীদের প্রন্থান ] 

তোমার কী হল মহারাজ ? 
কীষে হল নিজেই জানিনা! জান মাতুল, কখনও 
মনে হয়__হৈম্মাম্তকা নাচে ভালো কিন্তু অঙ্গসৌম্ঠবে 
অনুপমার জড় নেই । তাই ওদের দুজনকেই-_ 
এতো ঘটার কাঁ প্রয়োজন ছিল মহারাজ ? তাছাড়া এই 
বয়সে! 
দুঃশাসন মাতুলের কথা শোনো! বলে এই বয়সে ! 
[ঠিক বলেছো মহারাজ--এই বয়সে আমাদের 
প্রাপিতামহ শান্তন্‌ ছিলেন তরুণ যুবক-_ 
হ্যাঁ- সবে গঙ্গাদেবকে বয়ে করেছেন । তারও কতো 
বছর পরে সত্যবতর সঙ্গে প্রেম এবং বিবাহ । জান 

ঃশাসন আম ভেবে রেখোঁছ এই প্রমোদ প্রাসাদটা 
মাতুলকে উপহার দেব। আর তার সঙ্গে যৌতুক দেব 
নর্তকী হৈমাস্তকা আর অনংপমা। 
তার সঙ্গে আম দেব নর্তকী লব্ধকা। ওঃ লাব্ধকার 
নৃত্য তোগাকে কী বলবো মাতুল! ভাবলেই আমার 


দুয়ো | 
শা 


শকুানি ॥ 


দুয়ো ॥ 


শকুন ॥ 


দুযো ॥| 


শকুনর পাশা 


বুকের রন্ত ছলাং ছলাৎ করে ওঠে! ইন্দ্প্রচ্ছে 
প্রাসাদ নির্মাণের পর অজর্ণন ভায়া কী বলোছল 
জান ? 

বটে, কোন বাণনটাঁন দিয়োছল বুঝ ? 

আমার গুপ্তচরের মূখে শুনোছ। অজ:ন ভায়া 
কৃষকে বলেছিল, সবইতো হল কিন্তু দুঃশাসনের 
ল্‌ব্ধিকার মতো নর্তকী পাব কোথা । মাতুল সেই 
লাব্ধকা হবে তোমার প্রাসাদের নটী! লহাব্ধকা 
নাচবে, সেই সঙ্গে নাচবে- বুকের রন্তু ছলাৎ 
ছলাৎ 

তোমার লাাব্ধকার গুণকীর্তন বন্ধ করো দুঃশাসন 
আমায় মাথায় কেবল এক চিন্তা, এক ধ্যান, এক জ্ঞান। 
ঠিক বলেছো মাতুল, দুঃশাসনটা সম্প্রীতি লাব্ধকাকে 
নিয়ে বড়ো বৌশ বাড়াবাড়ি আরন্ত করেছে । বাল 
তোমার লুব্ধিকা আমার হৈমাস্তকার নখের য্যাগ্য 
নয়। 

তুমিও কম নয় মহারাজ, কাল প্রত্যুষে কতো বড়ো 
একটা ব্যাপার হতে যাচ্ছে আর তোমরা কেবল 
হৈমীন্তকা আর লাব্ধকা করছো ! 

রাগ কোরো না মাতুল, যা করোছ সব তোমার জন্যে । 
তোমাকে আনন্দ দেব বলেই আমার সামান্য আয়োজন । 
ওঃ বৃকোদরের সোঁদনকার দহম্টির কথা ভাবলে বুকের 
রন্ত হিম হয়ে যায়। 


শকুীনর পাশা ৭ 


ঃশা ॥ আচ্ছা সবাই যখন লঙ্জায় মাথা নত করে বসে আছে, 
তখন ও অমন করে বার বার মাতুলের দিকে 
তাকা'চ্ছিল কেন বলতো ? 
দযো ॥ রাজনশীতি--রাজনীতি বড়োই জঁটল দুঃশাসন। কে 
জানে কার মনে কী আছে! আমার অনুমান এবার 
পাশাখেলার পূর্বে ওরা মাতৃলকে হত্যা করবে, কিম্বা 
এমন কিছ? করবে যাতে মাতুল প্রত্যুষে পাশা খেলতে 
না পারে, আর খেললেও ঠিক ঠিক দান ফেলতে না 
পারে, আর মাতুল ঠিক দান ফেলতে না পারলে আম 


অসহায়--শিশুর মতো অসহায় । 
[ প্রহরাঁদের প্রবেশ । সঙ্গে কেবল নটণ অনুপমা ] 


খব্ব ॥॥ মাপ করবেন মহারাজ আমরা অসহায় । হৈমস্তিকার 
হাঁটুতে খুব ব্যথা । তাই তান-_ 

দুয়ো ॥ ব্যথার নিকুঁচ করেছে ! 

খব্ব ॥ িব্বাস করুন মহারাজ । কদন আগেই পর্ণিমা 
গেলতো ! পূর্ণিমার আবার লেজে ভাঁর। বাতের 
ব্যথাটা শেষ ?দকেই বাড়ে । দেখলূম তিনি বসে 
বসে হাঁটুতে ইঙ্গাঁদ তেলের প্রলেপ 'দিচ্চেন। নাচের 
কথা বলতেই এমন মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল যে-_ 

দুয়ো ॥ ঠিক আছে, (প্রহরশীদের বাইরে যাবার ইঙ্গিত করে ) 
বুঝলে নট আজকের এই রাতটা মাতুলের ৷ মাতুলের 
মনটা নাচে গানে ভাঁরয়ে দাও । যাতে মনের অবসাদ- 
গুলো ঝরা পাতার মতো সব ঝরে যায়। 


দঃণা 


দযোঁ 


দুঃশা 


দুযো 


দুযো 


|| 


শক্ানর পাশা 
যাতে কাল সকাল বেলায় মাতুল ভালো ভালো দান 
ফেলতে পারে । মেরে পাশা বারো দুই চোদ্দ! 
কচেবারো । বুঝলে নটন মাতুল হাতের জ।দু দেখাবে 
আর মাতুলকে তোমার নাচের জাদু দোখিয়ে দাও । 


মাতুলকে খুশন করতে পারলে তোমাকে আমার এই 
কণ্ঠহার উপহার দেব নট ! 

(দুরোধনের কাছে গিয়ে অন:চ্চকণ্ঠে ) কিন্তু তুমি 
তো ফুল-উৎসবের দিন এই কণ্ঠহার লযাব্ধকাকে 
উপহার দেবে বলে কথা 'দয়েছো । 


( অনূচ্চকণ্ঠে) নিকুাচি করেছে তোর লাব্ধকার। 
ওকে তো কেবল প্রাতশ্রাতি 'দয়েছি। প্রাতশ্রুতি 
দিলেই যাঁদ পালন করতে হয় তাহলে তো ঘরে ঘরে 
হাজার হাজার ভশঙ্মদেব জন্মে যাবে। 

[ অদ্‌রে ঘোষণা শোনা যায় £ শোনো শোনো নগরবাসীগণ 
শোনো, আমরা রাজ্য পেলে দেশের দারদ্র দূর হ'বে। 
কমক্ষম ব্যান্তদের কম সংস্থান হবে, আঁশাক্ষত 
মানুষের মনে জঙলবে শিক্ষ'র আলো। 
ধববাহে পণগুথা রাহত হবে- এলাএ |] 


(ঘোষণা শেষ হবার পর ) হা-হা-হা, প্রাতশ্রাতি 
প্রতিশ্রুতি । পালন করবই এমন কথা ঘোষণায় নেই । 
(শকূনির উদ্দেশ্যে) আঁবাশ্য তোমার হ।তদ,টো 
সোনায় বাঁধিয়ে দেব। কথা 'দীঁচ্ছ প্রাতশ্রাত নয়। 


শকৃনর পাশা 


৯ 


শকান ॥ সোনায় হাত বাঁধয়ে কাজ নেই মহারাজ, আমার এই 


দুযো 


শকুন 


শুনি 


দাঁত দুটো সোনায় বাঁধিয়ে দাও। বড়ো নড়বড় 

করছে । মগ মাংস চরণ করতে পারনা! 

মৃগমাংস কেন মাতুল, দাঁড়াও মহারথীদের মস্তক 

চর্বণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। দুঃশাসন, তুমি কাল 

সায়াহেই আমার নিবণাহী দস্তকার গৌতম ভট্টকে 

সংবাদ দাও, সে এসে মাতুলের দতিদুটো সোনায় 

বাঁধিয়ে দেবে । 

কস্তু কাল সায়াহেই যে আমাদের গিাবজয় উৎসব 

মহারাজ! লহব্ধিকার নৃত্য আর-_ 

ওঃ তুমি লীব্ধকা লুব্ধিকা করেই গেলে ! তোমাকে 

বলে রাখছি দুঃশাসন, ওই লহব্ধিকাই তোমার কাল। 

আচ্ছা তোমরা কী বলতো, আমাকে দেখেও তোমরা 

সংযম শিক্ষা করতে পারো না? এই সংযমের অভাবে 

দেশের যুব সম্প্রদায় অধঃপাতে যেতে বসেছে ! 

যেতে বসেছে না চলে গেছে ? এইতো সৌঁদন প্রভাতন 

ঘোষণায় শুনলাম-_ 

[ অদ্‌রে ঘোষণা £ হান্তনার রাজপথে জনৈক অপারাচিত যুবকের 
মৃতদেহ । নগর-কোটালের সন্দেহ এট রাজনৈতিক 

হতাক।ড। ] 

(ঘোষণা শেষ হবার পর ) একবার ভেবে দেখ মহারাজ, 

পেটে অন্ন জোটে না কিন্তু মাথায় রাজনশীতর পোকা 

1কলবিল করছে। 


১০ 


দুযে 


শকনর পাশা 


কিছু ভেবোনা মাতুল! ভালোয় ভালোয় পাশাখেলাটা 
চুকে যাক তারপর ওদের মগজ প্রক্ষালনের ব্যবস্থা 


করবো । 
| অদরে প্রহর ঘোষণা হবে] 


চলো দহুঃশাসন আমরা বিদায় হই । তুমি 'বশ্রাম 
করো মাতুল। নট তুমি মাতুলের অবসাদ দূর 
করো । আমার এই কণ্ঠহার পুরস্কার । প্রাতশ্রুতি 


দাচছ -প্রাতশ্রুত ! 
| দুযেধন ও দুঃশাসনের প্রচ্ছান | 


( নটর প্রতি ) তম ! 

আপনার আদেশের অপেক্ষায় আর্য ! 

আমার আদেশ ! আমি যা আদেশ করব তুমি তাই 
পালন করবে ? 

একবার আদেশ করেই দেখুন । 


(সংহাসনে বসে ) নট নত্য প্রদর্শন করো । 
[ নট নাচ আরগ্ত করে ] 

নৃত্য বন্ধ করো । 
[নটা নাচ বন্ধ করে] 


আবার শুরু করো । 
[ন্ট নাচ আরম্ড করে] 


থামো থামো, বুঝেছি আজকের এই রাত সম্পূর্ণ 
আমার যাঁদ বাল আকাশের ওই চাঁদটা আমার চাই, 
তাহলে মহারাজ চাঁদটাকে পেড়ে দিয়ে বলবে- চাঁদ 
নাও মাতুল, বলো আর কণ চাই ?' হাঁ করে কী দেখছ £ 


শকাীনর পাশা 


নটা 
শকুন 


নট 
শকুন 


নটী 


শকুনি 
নটন 
শকুান 


নাট 


শকুন 
নটন 


প্রহরাদ্য় || 


শকুনি 


১৯ 


আপনার কথা "কু বুঝতে পারাছ না--আ'ম কি 

ত্য প্রদর্শন করব? 
না। যাও আমাকে একটু একা থাকতে দাও । (নট? 
গমনোদ্যত ) শোনো ! তুমিই নটী অনুপমা 2 
হ্যা প্রভু! মহারাজ আমাকে এই নামেই ডাঞেন। 
( কাছে গিয়ে ) মহারাজের মুখেই শুনেছিলাম, তুমি 
খুব সূন্দরী। আজ দেখলাম-_সাঁত্যই তুমি 
অনুপমা । 
মহারাজ আমাকে সুন্দর দেখেন তাই আম সুন্দর ॥ 
আপনার চোখেও আম সুন্দর-_তাই ধন্য ! 
তোমার ত্বকে কী লেপন করেছ নট ? 
চন্দন আর লোধ্বরেণু । 
এই চন্দন আর লোধররেণ2-মাখা ত্বকের গভনরে একটা 
বীভংস কঙ্কাল আছে, জান নট? মাত সাত দিন 
তোমার মুখের সামনে কেউ যাঁদ অন্ন না রাখে তাহলে 
সেই বীভৎস সত্যটা বাইরে বোরয়ে আসে । 
জান প্রভু ! 
বেশ কথাটা মনে রেখো । এখন যাও । 
যথা আজ্ঞা, স্মরণ করলেই আসব । 

[ নটার প্রচ্ছান। প্রহরীদের প্রবেশ ] 


প্রভুর জয় হোক! 
তোমরা কে ? 


৯৭ 


খব্ব ॥। 
শকুনি ॥| 
লহ্বা ॥। 


শকুনি ॥ 
প্রহরাদ্বয় ॥ 
শকুনি || 
লদ্বো ॥| 


খব্ব || 
লম্বো ॥| 


শক্ান । 
লম্বো ॥| 


শকুন || 


হ্খব্ব || 


শকনর পাশা 


আজ্ঞে আমরা হলহম প্রভুর প্রহরণ ! 

সে তো দেখতে পাচ্ছি, ক নাম তোমাদের 2 

আজ্ঞে আমার নাম হল গিয়ে লম্বোদর। আর ও 
হল খব্বহট্র। 

বাবা লম্বোদর, বাবা খব্ব“হট্র! 

আদেশ করুন প্রভু ! 

তোমরা প্রমোদ-প্রাসাদে কেন ? 

আজ্জে পাহারা 'দিচ্চি! 

পাহারা দিচ্ছ? কাকে? 

আজ্ঞে আপনাকে! 

( অন-চ্চস্বরে ) এই বেয়াই কী বলচ! (শকৃনির 
প্রাত) আমরা হলহম প্রভুর দেহরক্ষী । চার দিকে 
প্রভুর শত্রু কিনা তাই পাহারা 'দচ্চি। 

চার দিকে আমার শন্লু কোথায় ঃ 

ওই যে পণ্ুপাশ্ডব! যদি আজ রান্রে প্রভুকে- না 
অনেকটা বলে ফেলোচ আর বলা যাবে না। 

বৃুঝোছি, যাঁদ ওরা আমাকে হত্যা করে তাহলে পাশা 
খেলায় দুরোধনের আনিবার্ধ পরাজয়! কারণ 
আ'মই তো তার হয়ে পাশা খেলব। তাই পাহারার 
ব্যবস্থা, তাই না প্রহরী 2 

তা ছাড়া কেউ যাঁদ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে 
তা হলে সেই মুহূর্তে ছংটে গিয়ে মহারাজকে সংবাদ 
দতে হবে। 


শকাানর পাশা ১৩ 


লম্বো ॥ দেখবেন প্রভু, এসব কথা যেন মহারাজের কানে না; 
যায়। তাহলে আমাদের গদ্ণান যাবে । 

শকূনি ॥ তোমরা নিভয়ে থাকো । 

[ প্রহরদ্ধয় নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ অন:চ্চস্বরে কিছু 
আলোচনা করে] 

[কিছু বলবে বংস ? 

খব্ব ॥| € লম্বোদরের প্রাত অনুচ্চস্বরে ) বলনা বেয়াই তুমি- 
তো বেশ গুঁচিয়ে বলতে পারো । 

শকুদীান || কণী বলবে নিভয়ে বলো ? 

লম্বো ॥ আমরা হল্‌ম মুখ্যশুখদ্য মানুষ, অপরাধ নেবেন না 
প্রভূ! বলছিলুম ক, আমি আর এই বেয়াই, আমা- 
দের এমনই কপাল আজ একযুগ ধরেই প্রাসাদে প্রহর 
হয়ে আঁছ। অথচ দেখুন আমাদের উত্তরগঞ্জের 
শ্রীবংস খুড়ো এই ক'বছরের মধ্যে প্রাসাদ-প্রহরশী থেকে 
রাজসভায় বদলি হল, সেখান থেকে গেল ধনভাগ্ডারের 
রক্ষক হয়ে, কিন্তু আঁম আর এই বেয়াই-_ 

শকুন ॥ বৃঝোছ বুঝোছ, তা আমাকে এখন কী করতে হবে ? 

খবর্ব ॥ আপান যাঁদ মহারাজকে বলে রাজসভায় কিম্বা 

শক্ীন ॥ বেশ বলবো । তবে সবটাই নির্ভর করছে আগামন- 
কাল পাশা খেলার ফলাফলের ওপর । 

প্রহরসদ্বয় ॥ প্রভূর জয় হোক, প্রভুর জয় হোক। 

লম্বো ॥ যাই প্রভুর আহারের আয়োজন কাঁর। 

[ উভয়েয় প্রচ্ছান ] 


১৪ 


শকুানর পাশা 


শকুূনি 1 (বুকের কাছ থেকে পাশা বের করে ) হে পাশা তুমি 


মদনিকা ॥ 
শক্ন | 


মদাঁনকা ॥ 
শক্ান | 


মদনিকা | 


শকুন ॥ 


মদাঁনকা ।! 
লম্বো ॥ 


শকুনির জীবন, শক্ীনর মরণ । জাবনমরণ হাতের 
মুঠোয় নিয়ে পথ চলেছি । জাননা এ পথ কোথায় 
গেছে- নরকের সঈমানায় না স্বর্গের দ্বার প্রান্তে ! 


[ প্রহরশীদের সঙ্গে মদাঁনকার প্রবেশ । মদানকার হাতে রাজভোগ ] 


( রাজভোগ রেখে ) রানমা আপনার জন্যে রাজভোগ 
পাঠালেন_-আহার করুন আর্ধ। 

( রাজভোগের ঘ্রাণ 'নয়ে ) আঃ ঘ্রাণেই অর্ধ ভোজন! 
এ ভোগ কে রান্না করেছে সুন্দরী 2 

আজ্ঞে মার নাম মদনিকা ! 

মদনিকা! খুব সুন্দর নাম তো তোমার । কিন্তু তোমাকে 
কোথায় যেন দেখোঁছ ! কোথায় দেখেছি বল তো ? 
€ লজ্জায় মাথা নতকরে ) আন্ে কারাগারে দেখেছেন । 
আম সেখানেও অন্ন পারবেশন করতাম । 


কারাগারে ! মনে পড়েছে । এক থালা পোড়া ভাত 
নিয়ে কারাগারে যেতে, আর নীরবে থালাটা মুখের 
সামনে নাময়ে রেখে চলে আসতে । আর আজ 
স্বর্ণথালে তোমারই হাতে এসেছে রাজভোগ ! 

কুদ্ধ হবেন না আর্য, আমি কেবল আদেশ পালন কাঁর ' 
আষ মদাঁনকা বড়ো ভালো । আমাদের গায়ের মেয়ে । 
ওর মা ছিল আমার মামীশাশাঁড়র ভাসরাঝ- সেই 
সুবাদে ও আমার-_ 


শক্নর পাশা 


মদানকা ॥ 


শকুন ॥ 


শব্ান ॥| 


১৫ 
তূমি থামবে লম্বোদর! € শকুনির প্রতি) আপাঁন 
আহারে বসুন আমি চামর ব্যজন কাঁর। (হাতে 
চামর তুলে নেয়) মহারাজের পাচক নজের হাতে 
আপনার জন্যে রান্না করেছে। 
মহারাজের পাচক ! রাজভোগ ! আচ্ছা আম আহারে 
বসাঁছ। কিন্তু আম একান্তে আহ।র করব তোমরা 
এখন যাও । 

[ গ্রহরণদ্বয় ও মানকার প্রচ্থান ] 
আঃ রাজভোগ ! দুযেণধন যে ভোগ রোজ খায় । কেবল 
আজ রান্রে আ'ম খাচ্ছি! আমি কেবল এক রাতের 
রাজা । মহারাজ শকুন হা-হা-হা! এই আমার 
রাজসভা, আমার সভাসদ, আমার নত“কণ, আমার 
[কঙ্করী, আমার রাজাসিংহাসন- হাহাহা । 


[ সহসা ছায়ামুর্তর বেশে শকুনর পিতার প্রবেশ ] 
কে? ও£ পিতা! তোমার শরীর ভালো তো 


ছায়ামতি॥। ভালো আর কোথায় বংস, না বেচে মরে থাকা! 


শকুন ॥ 


মৃর্ত ॥ 


ও কী খাচ্ছ বস ? 

রাজভোগ, দূর্যোধন পাঠিয়েছে । কাল প্রত্যুষে পাশা 
খেলতে হবে কিনা তাই আজ রাজভোগ খাওয়াচ্ছে । 

( স্বর্ণথালের এক দিকে ইঙ্গিত করে ) এটা কী বংস? 


শকুনি ॥ মৃগরমাংসের পলান্ন । 


মৃর্তি ॥ 


এটা? 


১৬ 
শকুন 
মাত 
শকুনি 
মতি 
শকুন 
মূর্তি 
শকুন 
মৃতি 
শক্ান 


মূর্তি 


শক্দান 


শকুনির পাশ? 


এটা--পরমান্ব 

এটা? 

রোহিত মৎস (ঘ্রাণ নিয়ে ) না রে'ধেছে ভালোই । 
এগুলো কী বস? 

পম্টক। 

আর এ গুলো ? 

কোনগুলো পিতা? 

এই যে স্বর্ণথালের ঈশান কোণে দেখা যাচ্ছে ? 

ও গুলোর নাম জাননা পতা-_কোনাদন চোখেও 
দোখ ন। 

আর এ গুলো এই যেস্বর্ণথালের নৈখ্াতি কোণে 
দেখাযাচ্ছে ? 

( চংকার ক'রে ) যাও, যাও বলাছ, আমাকে 'বিরন্ত 
কোরো না, আম ক্ষুধার্ত-এখন আহার করব । 

[ ছায়া গমনোদ্যত ] 
শোনো পিতা, আমার ওপর রাগ কোরো না। আজ 
আমার মনটা খুব বিক্ষিপ্ত । কাল প্রত্যুষে আবার 
পাশা খেলতে হবে। সেই পাশা যা তোমার বুকের 
কাছে লৃকয়ে নিয়ে কারাগারে গিয়োছলে । সেখানেই 
আমার পাশা খেলার হাতে খাঁড়। খেলার সব কৌশল 
[শাখয়ে এক দিন এই পাশা তুমি আমার হ।তে তুলে 
গদয়েছো। যা কাল হাতে নিয়ে আমি নাচাব-বাজাব। 
(হঠাৎ উত্তেজত) পিতা? তুমি আজ রাত্রে কেন এলে 2 


শকুনির পাশা ১৭ 


রাজভোগ আম মুখে তুলতে পারব না। এঅন্ন 
আমার কাছে বিষ! প্রহরী! 


[ ছায়ামত চলে যায় ॥ প্রহরীদের প্রবেশ ] 
প্রহরীদ্বয়। আদেশ করুন প্রভু ! 
শকুন ॥ বৎসগণ কাছে এসো । তোমরা রাজভোগ খাবে ? কন 
অমন ফ্যাল ফ্যাল করে মুখের দিকে তাঁকয়ে আছ 
কেন? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না? খাবে 


রাজভোগ ! 

খক্বক ॥ প্রভু কী বলতে চান বুঝতে পারাছ না! 

লম্বো ॥ আমরা সামান্য লোক আমাদের সঙ্গে ছলনা করবেন না 
প্রভু । 


শকূনি ॥ আম ছলনা করাছ না প্রহরী । তোমরা যাঁদ রাজ- 
ভোগ খেতে চাও তাহলে 'নয়ে যাও এ স্বণথালা 
দুজনে ভাগকরে খাও । 


খব্ব ॥ আপাঁন আহার করবেন না প্রভু ঃ 
শকুন ॥ আমার শরীর ভালো নেই ! 
লম্বো ॥ রাজবৈদ্যকে সংবাদ দেব 2 


শকুন ॥ রাজবৈদ্য ডাকার প্রয়োজন নেই । নিয়ে যাও স্বর্ণথালা 
জীবনে অন্তত এক দিনের জন্যে রাজভোগের স্বাদ 
গ্রহণ করো । 

খব্ব ॥| প্রভু আমরা সামান্য মানুষ আমাদের প্রলুব্ধ করবেন 
না! 


[তনরঙ্গ-_-২ 


৯৮ 


লম্বো ॥| 


শকুনি ॥ 


৫ 


খবব ॥ 


লদ্বো ॥। 


শকীনর পাশা 


রাজভোগ খাওয়া তো দূরের কথা মনে ভাবলেই যে 
পাপ হয় প্রভু । 

পাপ! কে বলেছে ঃ এই প্রমোদ-প্রাসাদের প্রহরী 
তোমরা, কতোদিন নিদ্রাহঈীন চোখে দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে 
কতো সংন্দরী নটীর নূপুরের ধান শুনেছ। মনে 
লেগেছে সুরের আগুন । সাঁত্য করে বল তো প্রহরী 
কোনো দিন তোমাদের বুকের রন্তু নেচে ওঠো ন! 
কোনো দন মনে হয় ?ন এমনই একটা প্রমোদ-প্রাসাদের 
আঁধকারী হতে । যে প্রাসাদে তোমারই অঙ্গ]ীল- 
সংকেতে নট নাচবে গাইবে, কেবল তোমার মূখে হাঁস 
ফোটাবার জন্যে ! 


আমাদের এমন কথা শোনাবেন না প্রভূ । আমরা ছা- 
পোষা মান্ষ। সন্তানের মুখে দুমুঠো অন্ন দিতে 
পারলেই ধন্য। তার বেশ কিছ চাই নে। 


আমার ছেলেটা আজ কাঁদন ধরে মেঠাই খাব” 'মেঠাই 
খাব' বলে বায়না ধরেছে তার সেই স।মান্য সাধটুকুই 
মেটাতে পার ন। উপরক্তু তার গণ্ডে আজ কয়েকাঁট 
চপেটাঘাত করোঁচ । 


আচ্ছা প্রহরী তোমার কোনোদিন ইচ্ছে করে না, সেই 
ছেলেটা কোনো একটা দেশের রাজা হয় সতপনন্ত্র কর্ণের 
মতো হঠাৎ! তারপর মনে করো তারও আভিষেক হবে, 
আর সেই আভিষেক-সিন্ক শির মাটিতে ঠোঁকয়ে কর্ণের 


শকানর পাশা ৬৯ 


মতো সেও তোমাকে প্রণাম করবে । বলবে, বাবাগো 
ছোটোবেলায় কতো-_মেঠাই খাব" মেঠাই খাব,_-বলে 
বায়না করেছি । কতো লাথচড় খেয়োছ, দেখ আজ 
আম রাজা! স্বপ্ন নয়, মাতভ্রম নয়, সাঁত্য আম 
রাজা এই দেখ মাথায় আমার রাজমূকুট ! 

প্রহরীদ্বয়॥ (দৃহাতে কান চাপা দিয়ে) এ সব কথা শোনা পাপ, 
আমাদের প্রলুব্ধ করবেন না প্রভু 1 আমরা ছাপোষা 
সামান্য মানুষ, যা শুনলে অমঙ্গল হয় তা না শোনাই 
ভালো । 

শকুন ॥ শোনো অন্তত এক দিন-তোমরা রাজভোগের স্বাদ 
গ্রহণ করো । আজকের এই রাত আর কোনো দিন ফিরে 
আসবে না প্রহরী । এ রাত শকৃনির রাজা হবার 
রাত । তোমরা আমার সভাসদ ! নাও এ স্বর্ণথালা। 

খব্ব ॥ প্রভুর অসীম দয়া! কিন্তু ধরুন যাঁদ মদাঁনকা জানতে 
পারে আমরা রাজভোগ খেয়োছি, আর যাঁদ সে কথা যায় 
মহারাজের কানে, তা হলে যে আমাদের গদনি যাবে 
প্রভূ! 

শকুন ॥ না। কেউ জানতে পারবে না। আম কথা দিচ্ছি 
তোমাদের কোন ভয় নেই । 


[ খব্বহট্ু নিজের ভল্লটা লম্যোদরের হাতে দয়ে রাজভোগের 
থালাটা তুলে, নেয় সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা 'মষ্টান্ন নিজের 
পোশাকের মধ্যে চালান করে দেয়। লম্বোদর কিছু করতে 
পারছে না, কারণ তার দুহাতে দুটো বল্লম। তারা বাইরে 
চলে যায়। ] 


২০ শকুগনর পাশা 


শকুনি ॥ আজ রান্নে এরাই আমার সভাসদ। হায় সামান্য 
মানব! তোমরা কতো সুখী ! তোমাদের জীবনে যুদ্ধ 
নেই, পাশাখেলা নেই, কতো ছোটো ছোটো আশা-_ 
তাই নিয়ে বাঁচা আর মরা । যাঁদ এমনই একটা 1নরুদ্বেগ 
জীবন পেতাম! একটা ছোটো ঘর, একরান্তি উঠোন, 
উঠোনের প্রান্তে তুলসীমণ্ত। যেখানে বধূরা সন্ধ্যায় 
প্রদীপ জবালে । দ:রন্ত ছেলেরা মেঠাই খাবার বায়না 
করে। না না আমি এসব কী ভাবাছ! আম 
তো সামান্য মানুষ নই, আম অক্ষবিদ শক্ীন। 
আমাকে আগামীকাল প্রত্যুষে এই মহাভারতের নতুন 
ইতিহাস রচনা করতে হবে । 

[ উত্তোজত প্রহরীদের প্রবেশ ] 

লদ্বো ॥॥ প্রভু সব নাশ হয়েছে! 

খব্ব ॥ সবে পরমান্নটা মুখে দয়োচ এমন সময়-_ 

লম্বো ॥ আঁমই আগে দেখোঁচ প্রভ্‌ কথাটা মনে রাখবেন। 
সবে পরমান্ন ভোগটা শেষ করে রোহত মংসের 
মুড়োটা কায়দা করতে যাঁচ্চ--এমন সময় দোখি-_ 

খব্ব ॥ আহা তুমি তো উত্তর দিকে মুখ করে খাচ্চিলে তাই 
আগে দেখেচো । আম যাঁদ ওঁদকে বোসতুম আঁমই 
আগে দেখতে পেতুম । 

লম্বো ॥। তক বাদ দাও, আমার মনে হয় এক বার মহারাজকে 
সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন । হয়তো পুরস্কার ও মিলতে 
পারে, নিদেন একটা প্রতিশ্রুতি ! 


শকু'নির পাশা 


শকুন ॥ 


লদ্বো ॥| 


শকুনি ॥ 


প্রহরাীদ্বয় ॥ 


শকুনি ॥ 
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তোমাদের কথার মাথামণ্ড কিছুই বুঝতে পারাছি 
না। কী দেখে তোমরা অমন করে ছুটে এলে? 
কোনো ছায়ামর্ত কোনো দানব অথবা কোনো- 
বলাচ প্রভু, আমরা দেখলাম বাসুদেব কৃষ্ণ এই দিকে 
আসচেন। 


বাসুদেব কৃ আসছেন এই দীন শক্ানর কাছে! 
যাও প্রহরী তাঁকে সসম্মানে এখানে আহবান করে 
আনো। আর শোনো-_-আ'ম চাই কৃষ্ণের আগমন সংবাদ 
গোপন থাক । এই নাও তোমাদের পাঁরতোষিক । 


[ স্বণ মন্দা প্রদান ] 
স্বর্ণমদ্রা! স্বর্ণমুদ্রা! বেশ তাই হবে প্রভূ ! 

[ প্রহরীদের প্রশ্থান ] 
হে রজন?, হে যাদুকর রজনন তুমি আজ শকৃনিকে 
রাজা করেছ। আর কর্ণের আগমনে তার অভিষেক 
সম্পূর্ণ হল। হে মহাকাল! তুমি সাক্ষী থেকো_ 
দ্যতক্লীড়ার পুর্বরান্রে উপোৌঁক্ষত শক্ান বাসুদেব 
কষে নদ্রাহরণ করেছে । 


[ কৃষের প্রবেশ । সঙ্গে প্রহরশ। শকুন প্রহরীদের বাইরে 
যাবার নদেশ দেয় ] 


এসো এসো কৃষ্ণ, সবঙ্গীণ কৃশল তো? 


আমার আভবাদন গ্রহণ করো মাতুল । আমরা কূশলেই 
আছি। 
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শকুনি ॥ 
কৃ ॥ 


শক্াান ॥ 
কৃষক ॥ 


শকুনি ॥ 


শকুন ॥ 


শকূনর পাশা 


আজ তোমাকে বড়ো ক্লাস্ত দেখাচ্ছে কফ ? 

ক্লান্ত? হতে পারে, দ্বারকা থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ । তারপর 
আবার হাস্তনা_-এতোটা পথ । তার ওপর অগাঁণত 
রথের ভিড়ে আমি অনেকক্ষণ আটকে 'ছিলাম-_-হয় 
তো সেই কারণেই ক্লান্ত ! 

রাজধানীতে আজ এতো রথের ভিড় কেন বল তো? 
সে কথা তো তোমার অজানা নয় মাতুল। আজ সারা 
ভারতবর্ষ তাঁকয়ে আছে হান্তনার দিকে । অথবা 
কৌরবসভার দিকে । যে-সভায় বসে আগামীকাল 
প্রত্যুষে তুমি মহাভারতের রাজনৌতিক চেহারাটা পাল্টে 
দেবে । তোমার সেই খেলা দেখার জন্যে এতো ভিড়, 
এতো রথ, আর রথজট । 

আম সামান্য মানুষ কৃষ্ণ, দিন আন দিন খাই, নায়ক 
হবার কোনো যোগ্যতাই আমার নেই । 

হা-হাহা। সামান্য মানুষ! হয়তো এক দিন তাই 
ছিলে । দাঁদন পরে আবার তাই হবে । কিন্তু আজ 
তাঁম সামান্য নও । ঠিক এই মুহূর্তে জন কিম্বা 
কর্ণের চেয়েও তুমি বিখ্যাত ব্যান্ত, আলোচিত এবং 
গবতাঁকতি--হয়তো আমার চেয়েও । এই তো সোঁদন 
দ্বারা ত্যাগের পূর্বে রাঁকমণনীর কাছে বিদায় নতে 
গিয়ে দোখ, সে উদ্যানবীথকায় বসে সখাঁদের সঙ্গে 
গল্প করছে । কার গল্প জান মাতুল 2 তোমার । 
আমার গজপ ? 


শকূনির পাশা ২৩ 


কৃষক ॥ হ্যাঁ! রাঁকণশ তার হাতের পাশা চেলে সখাঁদের 
বোঝাচ্ছেন শকুনিমামার জাদু-পাশা মাটিতে পড়েই 
কেমন উল্টে গিয়ে ঠিক দান ফেলে । মাত্‌ল তাঁম 
আজ সারা দেশের প্রবাদপরুষ, তোমাকে দেখে ঈষা 
হয়। 

শকুন ॥ তাই বুঝ ইন্দপ্স্থ থেকে হাস্তিনায় এসে সেই বিখ্যাত 
বিতাঁকত লোকাঁটকে দেখতে ছুটে এলে ? 


কৃষ্ণ ॥ কেবল দেখতে নয় মাতুল, আম তোমাকে নিতে 
এসোঁছ ? 

শকুন ॥ আমাকে নিতে 2 কোথায় নিয়ে যাবে ? 

কষা ॥। যেখানে বলবে । যাঁদ বলো স্বর্গে তো স্বর্গে! 
যাঁদ বলো ন্রকেতো-নরকে! নানা ভয় পেওনা। 
আম একটা প্রস্তাব নয়ে এসোছ। 


শকীন ॥। প্রস্তাব! দ[্যতক্লীড়ার পৃর্বরান্রে কী এমন প্রস্তাব ? 
যার জন্যে ক্লান্ত শরীরে দুযেধিনের প্রমোদ-প্রাসাদে 
তোমাকে গোপনে ছুটে আসতে হল £ 

কৃ ॥ মাতুল লোকে বলে তমিজাদুকর! পাশা তোমার 
আজ্ঞাবহ ! কিন্তু আম জানি এ তোমার প্রাতিভা । 
বহু দিনের সাধনায় 'সাঁদ্ধলাভ করেছ! 


শক্ন ॥ ঠিক বলেছ কৃষ্ণ, তাম বিজ্ঞ তাই লোক-প্রবাদ 
বিশ্বাস কর না। সাঁত্যি আম জাদুকর নই অক্ষাবদ্‌। 
(এর পর কিছুটা আপন মনে ) বহুকাল কারাগারে 
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শকুন 


শকনর পাশা 


বসে পিতার কাছে পাশা খেলার কৌশল শিখেছি । 
চালে একটু ভুল হলেই হাতের আঙুলে পিতা 
পদাঘাত করতেন। অসহ্য যন্দ্ণার আঙুলগুলো 
টনটন করে উঠত। জল আসত চোখে । পিতা 
সান্তনা দয়ে বলতেন-বংস পাশা তোমার ঈশ্বর, 
ঈশ্বর লাভের জন্যে একটু কষ্ট করবে না! এক দন 
আম কম্ট করোছ। তাই আজ দযতক্ৰীড়ায় 
অপরাজেয় ! 

জানি মাতূল দতব্রীড়ায় তুমি বধাতার মতো অপ- 
রাজেয়। কিন্তু আগামীকাল যাঁদ তা মিথ্যা প্রমাণিত 
হয়? মানে আমরা যাঁদ কৌশলে তা 'মথ্যা প্রমাণিত 
কার ? 

অসম্ভব ! রণক্ষেত্রে কণজরনের পরাজয় হতে পারে, 
তবু পাশাখেলায় শকুনির পরাজয়--অসম্ভব 
বাসুদেব । 

জান! কিন্তু আম সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে 
তোলার প্রস্তাব এনোছি মাতুল, আমাকে নিরাশ 
কোরো না। 

এ প্রস্তাব কার 2 মানে কার কাছ থেকে এসেছে ? 
কথা দাও গোপন থাকবে ! 

বেশ, কথা দলাম। 


॥ এ দ্রোপদীর প্রস্তাব । দয্যতক্লীড়া নিবারণ করতে না 


পেরে কৃষ্কা আমাকেই দূত করে তোমার কাছে 


শকুীানর পাশা 


শকুন | 
কৃত ॥| 
শকুন || 
কৃষ্ণ ॥ 
শক্ান ॥ 


কৃ ॥ 


শকুনি ॥ 


শক্ীন ॥ 
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পাঠিয়েছে । এই দেখ চুন্তপত্র। 
[ চুন্তপত্র দেখায় ] 
এ প্রস্তাবে রাঁজ হবার অর্থ ক জান ? 
জান, তোমার গৌরবহাঁন । কিন্তু তার বানময়ে-- 
বাঁনময়ে প্রচুর অর্থ পাব-_-এই তো ? 
না কেবল অর্থ নয়, তার সঙ্গে পাবে অধেক রাজত্ব 
আর পণ্ণপাণ্ডবের বন্ধৃত্ব। 
ধিন্তু এ সরতে পণ্পাণ্ডব রাজ হবে কেন ? বিশেষত 
আ'ম যখন পরাজত । 
রাজ হবে, যখন তারা শকূনির পরাজয়রহস্য জানবে । 
[বশেষত দ্রৌপদীর অনুরোধ ওর স্বামীরা উপেক্ষা 
করতে পারে না। 
তম কী বলছ বাসুদেব? অন্যদের কথা না হয় 
বাদ 'দলাম, এই ছলনার আশ্রয় নিয়ে যাধিষ্ঠির জয়শ 
হবে! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির! না না, তুমি আমাকে 
পাঁরহাস করছ । 
এ পাঁরহাসের সময় নয় মাতুল, তা ছাড়া তোমার সঙ্গে 
আমার পাঁরহাসের সম্পকণও নয় । 
সেই কারণেই 'বাঁস্মত হচ্ছি । 
শোনো মাতুল, যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র হলেও- মানুষ । 
হাতের মুঠোয় বিজয়লক্ষনী পেলে সেও ধমধির্মের 
সুক্ষমবিচার ত্যাগ করে কৃষ্কার কথাই মেনে নেবে। 
আমি স্বয়ং বাসুদেব কৃ তোমাকে কথা দিচ্ছি 


২৬ 


শকুনি ॥ 


শকৃনি ॥ 


শকুন || 


কৃষক 1 


শকুনির পাশা 


মাতুল দয্যতক্লীড়ার পর সাঁন্ধর সব সতই পালিত 
হবে। এই নাও কৃষ্ণার সান্ধপন্র--সাক্ষী হিসাবে 
আমারও স্বাক্ষর আছে । (সান্ধপন্র প্রদান ) 
(সান্ধপন্্র হাতে নিয়ে) না কৃষ্ণ যে কাজে যাাঁধান্ঞঠরের 
ধর্মহাঁন আমার গৌরবহানি তুম আমাকে সে কাজ 
করতে বোলো না। 

মনে নেই একটা সামান্য কারণে এই দুঘেধিন একাঁদন 
তোমাদের কারাগারে বন্দী করে রেখোঁছিল ? 

তুম জান আমাদের বন্দীত্বের কারণ ? 

জান-__জান মাতূল, এক প্রাচীন সংস্কারের বশে 
তোমার তা গান্ধারীদেবীর 'াবয়ের আগেই এক 
বক্ষের সঙ্গে শাস্ত্রমতে তাঁর বিয়ে দেন-এতে নাক 
বৈধব্যের রিম্টিযোগ খণ্ডন হয় । 

হ্যাঁ, বিয়ের কিছুদিন পরে সেই বৃক্ষের মাথায় বাজ 
পড়ে। এক দৈবজ্জকের িদেশে এ বিবাহ অন্ীষ্ঠত 
হয়। পরে ধৃতরাস্ট্রের সঙ্গে আমার ভগ্নীর ববাহ 
হয়। এটাই হল দুযেধিনের কোধের কারণ । সে 
নাকি যখন তখন ভমকে পবননন্দন বলে সম্বোধন 
করলে ভীম তাকে বক্ষনন্দন বলে পাঁরহাস 
করত। সেই আঁভমানে রুদ্ধ দুযেধিন-_ 

সেই আঁবচারের প্রাতিশোধ নেবে না মাতুল 2 


শকুন ॥ যে কথা আম কোনো দন ভুলতে পাঁরনা সে কথা 


আমাকে আবার স্মরণ করাচ্ছ কেন ? 


শকুষনির পাশা ২৭ 


কৃষ্ণ ॥ স্মরণ করাচ্ছি কারণ কাল প্রতযষেই তোমার হাতে 
প্রাতশোধ গ্রহণের সুযোগ আসবে । 

শকুনি ॥ হ্যাঁ- প্রাতশোধ নেব বলেই অন্ধকার কারাগারের 
অজন্ত্র মৃতন্যকে দু হাতে সাঁরয়ে আম বেচে আছ । 


কৃষ্ণ ॥ সেই সুযোগ এখন তোমার হাতের মুঠোয় ! 
শকুন ॥ বল আমাকে কী করতে হবে 2 
কৃষ্ণ ॥| বিশেষ কিছুই না, কেবল-_ 


শক্মনি ॥ কেবল স্বেচ্ছায় পরাজয় বরণ, তাও যধান্ঠরের কাছে! 
আমি পাশা চালব--পপাশা কচেবারো” পাশা আমার 
কথা শুনবেনা। আমি বলব পাশা- “বারো দুই 
চোদ্দ পাশা আমার কথা শুনবে না! তা কখনও 
হয় ? পাশার এই সব দান ফেলার জন্যে আমার হাতের 
এই আঙুল তোর হয়েছে । পিতার পদাঘাতে এর 
হাড় ভেঙে দুমড়ে তৈরি হয়েছে ইন্দ্রের বজু। 

কক ॥ মনে রেখো আমাদের সর্তে রাঁজ হলে তুমি পাবে 
অর্ধেক রাজত্ব, আর দুযোধনকে বনে পাঠিয়ে নেবে 
পিতৃহত্যার প্রতিশোধ । 

শক্দীন ॥ আমাকে প্রলুব্ধ কোরো না বাসুদেব, হয় তো আম 
এক্ষান তোমাদের প্রস্তাবে রাজ হয়ে যাব! 
আমাকে আজকের এই রাতটা ভাববার সময় দাও । 

কক ॥॥ বেশ ভাবো, সারা রাত ভাবো । 'কন্তু কেমন করে জানব 
আমাদের প্রস্তাবে তুম রাজ কনা? 

শকুণি ॥ (খাঁনক ভেবে) শোনো আমার পেঁটিকায় দুটো পোশাক 


এ 


শক্যান ॥ 


খক্ব ॥ 
শক্ান ॥ 


শকনর পাশা 


আছে। একটার রঙ চ্বেত অন্যটা কৃষ্কবর্ণ। কাল 
প্রত্যুষে দ.যতসভায় ষাঁদ আমার পরণে দেখ শ্বেত বর্ণের 
পোশ।ক তা হলে বুঝবে আম তোমাদের প্রস্তাবে 
রাজ। আর তা যাঁদ না দেখো তা হলে বুঝবে আম 
দুযেধিনের । 

বেশ তাই হবে, অনেক রাত হল আজ তাহলে চলি 
মাতুল। দূযতসভায় আবার দেখা হবে। মিত্ররূপে অথবা 
শন্রুরপে! (কোলাক্াীল ) আবাশ্য-_আম আশা 
করব কাল প্রত্যুষে তোমার পোশাকের রঙ হবে সাদা । 

[ প্রস্থান ] 

(আপন মনে ) এবার সাঁত্য সাঁত্য মনে হচ্ছে আম 
অসাধারণ । আমি 'বরাট । আমার মাথাটা গিয়ে 
ঠেকেছে ওই দর আকাশের গায়ে । আমার পেছনে 
সর্ষের ছটা । সবাই আমাকে দেখছে আর বলছে-_ 
“ওই দেখো মহান শকুনি, অক্ষবিদ- শক্ীন, ওই দেখো 
অপরাজেয় শকুীন।, অপরাজেয় শক্ান_ ? কিন্ত 
যাঁদ সন্ধিসর্তে রাজ হই-- 


[ সহসা প্রহরাদের প্রবেশ ] 
প্রভু রাত হল আপনার নিদ্রার আয়জন কার ? 
হায় নিদ্রা! আজ শকুনির চোখে নিদ্রা নেই প্রহরী, 
আরজ আমার জীবনে এক আনন্দময় নিদ্রাহীন রাত । 
আকাশের চাঁদ কী ঘুমোয়? আজ আম আকাশের 
চদি। সকলের কামনার বস্তু! আমাকে সবাই কাছে 


শকনর পাশা 


লম্বো ॥| 
শকুন ॥। 


২৯ 


ডাকছে বলছে-_“এসো, মাছ কাটলে মূড়ো দেব, গাই 
দুইলে দুধ দেব ।' শুনে আমার মুখ থেকে ঠিকরে 
পড়ছে চাঁদের হাঁস । আচ্ছা প্রহরী বল তো- চাঁদের 
মুখে অমন চতুর হাঁস কেন 2 

আমরা মুখ্য মানুষ অত জ্ঞান আমাদের নেই প্রভ্‌ । 

( উপবেশন করে ) শোনো এদকে এসো । তোমাদের 
একটা গল্প বাঁল। এসো কাছে এসো। আরও 
কাছে। আজ আমার রাজসভায় তোমরাই তো 
সভাসদ। এক দিন আমরা কারাগারে বন্দী ছিলুম । 
আম, আমার ?পতা, আর অনেকগুলি ভাই। এক 
শদন হল কি, খিদের জহালায় অনেক রান্লে আমার ঘুম 
ভেঙে গেল । ছোটোবেলায় আমাদের মা বলত্বেন--* 
ণক্ষদের জবালা বড়ো জবালা কখনো করে গা থ্যান 
থ্যান_-কর্ণে লাগে তালা । সেই 'ক্ষদের জহালা ! 
গবাক্ষ দিয়ে তাকাতে চেখে পড়ল চাঁদের আলোয় 
চারদিক ভেসে যাচ্ছে । যেন একটা নতুন পাঁথবী। 
দেখলাম আকাশের গায়ে মস্তবড়ো একটা স্বর্ণথালার 
মতো চাঁদটা আমাকে দেখে মাটি মিট হাসছে। 
চতুর হাসি । এক সময় মনে হল চাঁদটাই হীতহাসের 
নীরব সাক্ষী! তোমরা আমার কথা বুঝতে 
পারছ ? 


প্রহরদ্বয় একত্রে ॥ আমরা মুখ্য মানুম। অত জ্ঞানের কথা 


৩০ 


শকাঁন ॥ 


লম্বো ॥| 
খব্ব ॥। 
শকুন | 


৫ 


লম্বো || 


শক্ীন ॥ 
খব্ব ॥ 


লম্বো ॥ 


শকুীনর পাশা 


বুঝ না প্রভূ । একটু সহজ করে বলুন। 
আঁমও তোমাদের মতো বয়সে বুঝতুম না। সারা 
দিন শকার করতুম, বীণা বাঁজয়ে গান করতুম 
আর-_ 
প্রভু আপনি গান করতেন ? 
বীণা বাঁজয়ে ? 
কেন অক্ষাবদকে বুঝি গান করতে নেই £ ভালবাসতে 
নেই 2 জান প্রহরী আমারও একাঁদন কৈশোর-যোৌবন 
[ছিল। সংন্দরীর চোখের দিকে তাকালে আমারও 
পায়ের তলায় মাঁট কেপে কেপে উঠত! 
দেখছ বেয়াই আর্য ঠিক আমাদের মতো কথা 
বলছেন ! 
জানেন আর্য! আম আর খবর্ব হট্ট বেয়াই বয়েসকালে 
কী না করোচ! আমি বাজাতাম বেয়াই গ্রাইতো, 
আবার বেয়াই বাজাতো আম গাইতাম । 
ক গান গাইতে তোমরা প্রহরী ? 
সেকতোগান। িবনাচন, ফসল কাটন, হলুদকোটা 
বরণবাটা। এদের মধ্যে শিবনাচনটাই ছিল আমাদের 
সবচেয়ে প্রিয় । তোমার মনে নেই বেয়াই ? 
মনে নেই আবার--( গান করে ) 

তাখেতাতাথে: 

নাচে শিব নাচে এ 


দ্রমি দ্রাম "দ্রমিতাং 


শক্মনর পাশা ৩১ 


আসমান মাঁট গাঙ 
সঙ্গে রঙ্গে নাচে এ । 
এ ধরণ থরথরে উত্থালি পাথালি করে 
তবু শুন অন্তরে বাজে মাভৈ। 
তাখৈ-_তাতা থে। 
খব্ব 1 আর সেই ফসল কাটার গান! 
[গান করে] 
ধান কাট কাট ধান ধান কাট 
আদরে সোহাগে বাঁধি আঁট আঁটি । 
ধান কাট কাটি ধান ধান কাট । 
উঠান ভরিয়া সোনা দেয় মাটি 
ধান কাট কাট ধান ধান কাঁটি। 
হাজার প্রাণের এ জীয়ন কাঠি 
ধান কাটি কটি ধান ধান কাট ॥ 
শকুন ॥ সাধু সাধু! এখন তোমরা আর গান করো না প্রহরী ? 
খব্ব ॥ নাপ্রভ্‌! 
শকুন ॥ কেন? 
লম্বো ॥ আমরা গানকে বার করে দিয়েছি আর্য । যেদিন 
মহারাজের এই প্রমোদ-প্রাসাদে চাকার পেলাম সোঁদন 
থেকেই আমাদের গানের ছাট । 
[ উভয়ের গান] 
পরাণ করে ধুক: পক 
সরের পাঁখ শুক; শক, 


৩ 


শকনির পাশা 


পঞ্জর ছাঁড়য়া কোথা যায় রে- হায়রে ! 
পেটের আগুন জব্লে দ্বিগুণ 

কেবা গ্াঁণন কেবা নিপুণ 

অসময়ে মঞ্জরী শুকায় রে- হায়রে ! 


শক্ীন ॥। কী 'মিন্ট গলা তোমাদের প্রহরী ! আম যাঁদ কখনও 


রাজা হই আমার সভার প্রহরী নয়, তোমাদের আম 
গায়কের পদে বসাব। এখন যাও বিশ্রাম কর। 
[ প্রহরীদের প্রস্থান ] 

( স্বগত ) আজকের এই রাত সম্পূর্ণ আমার ৷ যেমন 
আকাশটা চাঁদের একার । আচ্ছা যাঁদ এই মুহূর্তে 
আমার মৃত্য হয়! সেই অনেক দিন আগে অন্ধকার 
কারাগারে বসে যে মৃতুযকে ক্ষাণকের জন্যে অনুভব 
করোছিলাম। সমস্ত চেতনা দিয়ে অনুভব করেছিলাম 
তার হমশ'তল হাতের স্পর্শ! আজ যাঁদ তেমাঁন 
করে সে এক বার আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়ায়। 
শৈশবে হারানো জননীর মতো ধীরে ধীরে আমার নাম 
ধরে ডাকে ? হা-হা-হা তাহলে শক্যানর নয়, মৃত্য হবে 
দুষেধিনের । বেচারা দুষেধিন, প্রমোদ-প্রাসাদে এনে 
এতো যত্রআত্ত করল, রাজভোগ খাওয়ালো, সুন্দরী 
নটীর নাচ দেখালো, দাঁত বাঁধানোর প্রাতশ্র2তি দল-_ 
আর বুড়োটা কনা প্রম্মেদ-প্রাসাদে বসে পাশা খেলার 
আগের ?দন রান্রে--না না এখানে বসে মৃতদ্যর কথা 
ভাবতে নেই ! আনন্দ করো আনন্দ করো শকীন, আজ 





শকহানর পাশা 


শকুন ॥ 


নট ॥| 
শকুনি ॥। 


রর 
তোমার আনন্দের রাত যে রাতে এক মাত্র তুমিই 
রাজা। যাই সরাকক্ষে গিয়ে এক পান্র মৃতসপঞ্জশীবনী 
পান করে আঁস। 

[ শকুন বাইরে যায়। মণ্ের আলো কমে আসে, 'কন্ত: 


সম্পূর্ণ অন্ধকার হয় না। পদাঁ তোলাই থাকে। 
এখানে 'বিরাঁত দেওয়া যেতে পারে । ] 


[ ৮ আলো পড়ে । শকুন সখাঁলত পদে মণ্ডে ঢোকে ] 


আরে ছ্যা ছ্যা মৃতসঞ্জনীবনী সুরা না শীতল বার! 
বসে বসে অতটা 'নর্জলা পান করলূম তবু 
একটুও নেশা হলো না। প্রহরী! 

[ প্রহরখদ্বয়ের প্রবেশ ] 
নটী অনুপমা । 

[ প্রহরীদের প্রস্থান । অনুপমার প্রবেশ ] 

আদেশ করুন প্রভূ । 
নটী আজ এমন নত্য প্রদর্শন করো যাতে আমার 
যৌবন ফিরে আসে । ভ্রষ্টা নারী যেমন করে তার 
সদ্যোজাত শিশুকে হত্যা করে ঠিক তেমনি করে আমার 
যৌবন, আমার পদ্ম পাতার টলমলে দিন গুলোকে 
আম হত্যা করেছি। অনুপমা! তোমার নাচে- 
গানে উড়ে-যাওয়া পাখির মতো সেই যৌবনকে এনে 


1তনরঙ্গ__৩ 


৩৪ 


নটী ॥ 
শকুন ॥ 


নট ॥| 
শকুনি ॥ 


শকুন ॥ 


নট ॥ 


শকানর পাশা 


দাও আমার হাতের মুঠোয় । মাত্র একটি রাতের 
জন্যে। 

আর্য আপাঁন ক অসচ্থ ? 

অসংস্থ, আমি 2 ভাবছ অপাঁরীমিত সূরা পান করে 
আম জ্কান হাঁরয়োছ! নানা, আমার কি জ্ঞান 
হারালে চলে? জান আগাম কাল প্রত্যুষে আমাকে 
একটা নতুন ইতিহাস তোর করতে হবে ? কর্ণ নয়, 
অজর্ন নয়, এমনি কৃষ্ণও নয়, এই শকুনিই সেই 
ইতিহাস তৈরি করবে । 

ক ইতিহাস আর্ধ ? 

ক ইতিহাস ? হাস্তনার_ এই বিশাল ভারতের । কাল 
প্রত্যুষে আম রাজাকে পথের 'ভাখরণ করতে পার! 
পথের ভিক্ষুকের হাতে তুলে দিতে পার বিশাল 
সাম্রাজ্য । কী! বিশ্বাস হল না, তবে দেখো এই 
আমার অস্ত (বুকের কাছ থেকে পাশা বের 
করে )। 

অস্ত্র কোথায়; এ তো পাশা! 

এই আমার অস্ত। যা'দয়ে আম ভাঙাগড়ার খেলা 
খেলব, ইতিহাস তৈরি করব। এখনও আবশ*বাস! 
বেশ তবে প্রত্যক্ষ করো শকাঁনির ক্ষমতা (পাশার 
ছক পেতে নটীর হাত ধরে বাঁসয়ে) পণ করো 
দত পণ। 

পণ! আগে আপাঁন করুন৷ 


শকুনির পাশা ৩৫ 


শকুনি ॥ আমার পণ হল পাশাখেলায় যাঁদ হার সারাজীবন 
তোমার দাসত্ব করব। আর যাঁদ তুম হারো 


তাহলে 2 
নটী ॥ তাহলে আমিও সারা জীবন আপনার দাসণ হয়ে 
থাকব। 
শক্ীন ॥। মনে থাকবে পণের কথা 2 (শকুনি পাশা চালে ) 
নটী || থাকবে থাকবে! আম আর নতুন করে কাঁ দাসত্ব 


করব, দাসত্ব আমার অঙ্গের ভূষণ । 

শক্ীন || পাশা দান ফেল তিন ছয়ে আঠারো । আঠারো ! 
একী! স্বপ্ন না সত্য ? 

নট |! গেল আপনার দান। 

[ এর পর কছংক্ষণ নশরবে দুজনে পাশা খেলবে ] 

শকুন ॥ পাশা, কথা শোনো, মেরে পাশা পনেরো! একী 
আবার অন্য দান। 

নট ॥ গেল আপনার দান। 

শকুনি ॥ বিস্ময়ের পর বিস্ময়, সামান্য এক জন নটর কাছে 
শকুনির পরাজয় হবে! পিতা ভ্রাতুগণ, এই জন্যেই 
কি আত্মদান করে ছিলে ? 


নটী ॥। নন পাশা চালুন। 
শক্ান ॥ হ্যাঁআমার দান! পাশা কথা শোনো- কচেবারো । 
নট 1 (উল্লাস) পারহকার তন। আর দেখতে হবে না। 


পণের কথাটা মনে আছে তো? 


গড শকানর পাশা 


শক্ীান ॥ (স্বগত ) আশ্চর্য! আর কিছংক্ষণের মধ্যেই আমার 
আনবার্য পরাজয় । হে পাশা! হে শকুনির পাশা! 
তুমি আজ বাঁধর কেন ? দান ফেল বারো দুই চোদ্দ! 

নটব । গেল আপনার দান। 

শকুনি ॥ (স্বগত ) এ সবই কৃষ্ণের চাতুরী। বিদায় কালে 
সে আমাকে আঁলঙ্গন করোছিল। লোকে বলে 
বাসুদেব জাদু জানে । হয়তো আলিঙ্গন কালে সে 
আমার দক্ষতা হরণ করেছে । বস্ত্রহরণে, মাখন- 
চুরিতে যে পটু সেক আর দক্ষতা হরণ করতে পারে 
না! তাই আ'লঙ্গনের সময় আমার শরারটা 


রোমাণ্টিত- পুলাঁকত--কেমন অবশ অবশ হয়ে 
উঠোছল। 


নট ॥| কী ভাবছেন? পাশা দন, এবার আমার দান । 
[ পাশা চালার সঙ্গে সঙ্গে নটর উল্লাস ] 

খেলা শেষ। অজমার জং! কী ভাবছেন, পণের 
কথাটা মনে আছে তো? 

শকুনি ॥ আছে। আজ থেকে আমি আপনার দাস! 

নটণ || এই তোমার ক্ষমতা । আর সেই ক্ষমতার ঝড়াই কর? 
ক, না আমি দেশের নতুন ইতিহাস তোর করব । 
তোমার ইতিহাস রচনার মুখে আগুন । তাই তো 
ভাব হৈমীন্তকা কেন নত্য প্রদর্শন করতে এল না, 
হাঁটুতে বাত_- বাত না ছাই! আরো দংয়ো 
দুয়ো! ভাবতে ঘেন্না করে এই বিটকেল বুড়োটাকে 


শক্হীনর পাশা ৩৭ 


আম প্রভু প্রভূ বলে ডেকেচি। নাও এই পোঁটকা 
মাথায় 'নয়ে আমার গৃহে চলো । 
[ নটী একটা কাজ্পাঁনক পৌঁটকা দেখায় ] 
শকুন !! এই বিশাল পোৌটকা আমি বহন করতে পারব না 
দেবী । 
নটী ॥ মুখে মূখে তর্ক কোরো না দাস। আজ্ঞা পালন 
করো । পেটিকা মাথায় তোলো । 
[ শকুন পোটিকা মাথায় তোলার আভনয় করে ] 
এখন আমার গৃহে চলো । 
[ উভয়ে মণ্চের বাইরে যায়। মণ আলো বদলায় । উভয়ে 
মণ প্রবেশ করে। শকুনি মণ্ডে পেঁটিকা রাখার আভনয় করে ] 
শকূঁনি ॥ এই তোমার গৃহ, নট ? 
নট ॥॥ নটাী! দেবী বলতে পার না? 
শকুন ॥ হ্যাঁহাঁ দেবী। (শকুীন নিজের হাতে কর্ণ মর্দন“করে) 
[ নট উচ্চাসনে বসে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে ] 
নট ॥ এখন বলো তুম কী কীকাজ করতে পার? 
শকূনি ॥ আম কোনো বাজে কাজ করতে পার না, কেবল 
পাশা খেলতে পাঁর-আম অক্ষাবদ্‌। 
নট ॥ থাক আর বড়াই করতে হবে না, ক্ষমতা জানা আছে । 
তুমি কয়ো থেকে জল তুলতে পার? 
শমুীন ॥ আমার কোমরে বাত, ভার জানিস তুলতে মানা । 
নট ॥ বাটনা বাটতে পার ? 
শকুনি ॥ আজ্ঞে জটাধর কোবরেজ দেখছে । 
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নট 
শকুনি || 


নট ॥ 
শকুনি ॥ 


নট ॥ 
শকুনি ॥ 
নটী ॥ 
প্রহরসদ্বয় ॥ 
নটশী ॥| 


শকুন ॥ 


শকুনির পাশা 


আ মোলো কালা নাক ? বাঁল বাটনা বাটতে পারো 2 
আজ্জে হ্যাঁ কানে আমি বরাবরই একট্রু খাটো! বাটনা 
বাটার কথা বলছেন তো? উট আম পারব না; 
জটাধর কোবরেজের মানা আছে । 
রান্না করতে পার ? 
আজ্ঞে আগুনের তাপে মাথা ঘোরে, তাই তাপ- 
লাগানো মানা । হ্যাঁ মানা, ওই জটাধর কোবরেজের । 
কন্তু এবার থেকে তোমাকে যে এই সব কাজই করতে 
হবে। 
এই সব ছোটো কাজ আম করতে পারব না নটী! 
কী মুখে মুখে তক! আবার নী! দাঁড়াও 
দেখাচ্চ মজা । এই কে আছস-_ 
[ লম্বোদর ও খব্ব হট্রের প্রবেশ ] 

আদেশ করুন দেবী । 
এই অবাধ্য দাসকে বেত্রাঘাত করো । 

[ প্রহরীগণ শকাঁনকে বেত মারার আভিনয় করে ] 
কে আছ আমাকে নট অনুপমার হাত থেকে উদ্ধার 
করো। কোথা তুম মহারাজ দযেধিন, কোথা 
বাসুদেব কৃষ্ণ, দেখে যাও অক্ষাবদ: শক্ানর অবস্থা | 
কোথায় আমি রাজসভায় বসে পাশা খেলব, তার 
বদলে আমাকে কপ থেকে জল তুলে বাটন বেটে 


নটনর জন্য রান্না করতে হবে। 
[ নটর ই'ক্ষতে প্রহরীদের প্রস্থান ] 


শক্দীনর পাশা 


নটী ॥ 


শক্ান ॥। 
নট ॥ 
শকুন ॥ 
নট ॥ 
শক্দান || 


নটী ॥ 


শক্ীন ॥| 


নটশা ॥ 


শকুন | 


৩৯ 


বেশ তোমাকে অন্য কাজ দেব। তুমি গান করতে 
পার 2 

এক দিন পারতাম, আজ পার না। 

তৃমি মুদঙ্গ বাজাতে পার ? 

এক 'দন পারতাম, আজ পার না। 

সবই তোমার অতীত, বত“মান 'কম্বা ভাঁবষ্যং ? 
অন্ধকার ! 


যাও'' 
এখন 


এমন অপদার্থ দাস নিয়ে আম কী করব? 
তোমাকে আম দাসত্ব থেকে ম্াান্ত দিলাম । 
গিয়ে কৌরব কিম্বা পাণ্ডবের পদলেহন করো ! 

| মণ্চের আলো বদল হয় । পূঝ্র আলো জবলে ওঠে । দেখা 

যায় নট আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়য়ে আছে] 

(স্বগত ) হা-হাহা এ সব আমার কম্পনা-সাঁত্য 
নয়। আঁতীরন্ত মৃতসঞ্জীবনী পান করলে এমন কতো 
মজার মজার কল্পনা আমার মাথায় আসে । ভাব- 
ছিলাম যাঁদ আজ থেকে আমার দযতক্লীড়ার দক্ষতা 
চলে যায় তা হলে আমার কী হবে! কিন্তু তা 
হবার নয়। নটাী! 


আম আপনারই আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়য়ে- আছি 
আর্ধ। আদেশ করুন । 


হায় কপাল ! তোমাকে দাঁড় কাঁরয়ে রেখেই মনে মনে 
পাশা খেলাছলাম ! বোসো নট একটু গল্প কারি। 


৪8০ 


শকীনর পাশ 


নটী ॥ গল্প করবেন আমার সঙ্গে? সত্কোচ হচ্ছে আর্ধ। 
শকুনি ॥ অথচ যাঁদ তোমার কাছে পাশা খেলায় পরাজত 


নটশী ॥ 
শকুনি | 


নট ॥| 


শকুনি ॥ 


হতাম, তা হলে আমার সঙ্গে বসতেও তুম ঘৃণা 
করতে--তাই না? 

বেশ বসাঁছ, আদেশ পালন করাই আমার কাজ । 

( পাশে বসিয়ে) বোসো । জান কাল প্রত্যুষে কৌরব- 
সভায় বসে আমাকে পাশা খেলতে হবে 2 

এ কথা কে নাজানে আর্য! তাই তো সমস্ত নগর 
সাজানো হয়েছে । পথের দুধারে তোরণ । মাঝে 
মাঝে নানা বর্ণের পতাকা । হান্তনার মানুষ তাঁকয়ে 
আছে দযতসভার দিকে । সকলের মনেই একটা কণ 
হয় কী হয়ভাব! কোৌরব না পাণ্ডব, পাণ্ডব না 
কোরব ! যে জিতবে, মানে যাকে আপনি পাশা খেলে 
জেতাবেন তাঁনই হবেন দেশের রাজা । 

আম কেউ নই নটীঁ। পাশা যাকে জেতাবে তিনিই 
হবেন দেশের রাজা । অঙ্গ রাজ্যগ্‌লো হবে তার 
পদানত। যাঁদ যুধিষ্ঠির জেতে তাহলে এই দেশ, 
রাজধানী, প্রমোদ-প্রাসাদ, এমন কি তুমিও হবে 
পাণ্ডবের। আর যাঁদ দূযেধিন জেতে তা হলে-_ 
তা হলে বলো, তুম কী উপহার নেবে? হশখরের 
কর্ণভূষণ ? না গজমাঁতর মালা; তুমি বা চাইবে 
দেব। 


শকৃনর পাশা ৪১ 


নট ॥| যা চাইব তাই দেবেন আর্ধ ? 

শকান ॥| হ্যাঁ তাই দেব। বর চাও, বলো কী নেবে? 

নট ॥ সাত্য যাঁদ আমাকে বর দিতে চান তাহলে আমাকে 
মুস্ত দিন। আম মান্ত চাই আর্ধ। 

শকুনি ॥ মাস্তি! 

নটী ॥ হ্যাঁআর্ধ! এই প্রমোদ-প্রাসাদ আমার সোনার খাঁচা। 


এই খাঁচা থেকে আমাকে মান্ত দিন। আমাকে নিজের 
মতো করে বাঁচতে দিন। নারীর আঁধকার 'নয়ে 
ফিরে যেতে দিন সংসারের বুকে । 
শকুনী ॥ এই প্রমোদ-প্রাসাদ, উৎসব রজনী, এ সব ফেলে 
কোথায় যাবে নট? সংসারের বুকে! সংসার মানে 
একটা জশর্ণ কৃঁটির, অপাম্টজানত কিছ রুগ্ন ছেলে 
মেয়ে।  বন্যা-খরা-মহামারী-দাম্পত্য কলহা, হাড়- 
জবালানে শাশুড়ী অবশেষে বধ হত্যা ! 
[অদূরে ঘোষণা শোনা যায়ঃ ভোভো নরগবাসশগণ শ্রবণ 
করহ। গতকল্য উদ-বন্ধনে শ্রেত্ঠী পল্লীর যে বধ:ট আত্ম- 
হত্যা কারয়াছে বাঁলয়। প্রকাশ, তাহ। সতাই আত্মহত্যা না 
গুপ্ত বধ হত্যা সে বিষয়ে নগর কোটালগণের মধ 
মতাবরোধ থাকায় বিষয়াঁটকে রাজসমপপে পেশ 
করা হইল ] 
এই তো সংসার! ভালো লাগবে 2 
নটী ॥ সামান্যা এক নারীর ভালো লাগার কথা আপাঁন কাঁ 
করে বুঝবেন আর্য! মস্ত পেলে আমি ফিরে যাব 


৪২ 


শকুন 
নটশ 
শকুন 


নট 


শকাঁন 
নটন 


]। 
) 


॥ 
॥। 


শকুানর পাশা 


আমার ফুল্লশ্রী গ্রামে । পাহাড়ের ঢালে নদর ধারে 
যেখানে সবুজ ফসলের খেত হাওয়ায় দোলখায় ॥ 
নাম না জানা পাঁখরা গান করে, আর-__- 

আর কী বলো নটাঁ ? 

সে কথা আম বলতে পারব না আর্য! 

সঙ্কোচ কোরো না । আজকের রাত কোনো দিন ফিরে 
আসবে না। আর কোনো দিন এমাঁন করে আমার 


পাশে বসে তোমাকেও আকাঙ্ক্ষার কথা বলতে হবে 
না! 


সে আমার ভালোবাসা আর্য! আমাদের ফুল্লশ্র 
গ্রামের ছেলে, নাম কঙক। রোজ সকাল বেলায় সে 
ঝর্ণতিলায় এসে দাঁড়য়ে থাকত । কারণ সে জানত 
আমি সকাল বিকেল ও পথেই জল আনতে যাই । 
দুজনের দেখা হত । মুখ ফুটে কছু বলত না, কঙ্ক 
ছিল খুব লাজুক ছেলে । আম ওর চোখ দেখেই 
বুঝতুম কঙ্ক আমার প্রেমে পাগোল । 

তারপর ? 

তারপর আর কু নেই । দুজনে দুজনের দিকে 
তাঁকয়ে থাকতৃম, কোথা 1দয়ে সময় চলে যেত । 
নীলকণ্ঠ পাঁখ এসে বসতো ছাতিম গাছের ডালে । 
ভোরের আলো ঝর জলে মশে গিয়ে সোনা হয়ে 
উঠত ঝণর জল । এক সময় কঙ্ক চলে যেত মানের 
কাজে। ম.লাবান সেই মূহূরতগুলোকে আঁচলে 


শকংানর পাশা ৪৩ 


বেধে আমিও ঘরে ফিরে যেতাম । বহদূর থেকে 
শুনতাম কক গাইছে £ 
[ ককর কণ্ঠের গান ০টি ৬০/০৪-এ শোনা যায় ] 
তোমার দীপে জ্বালিয়ে নিলেম 
হদয়-দীপাঁশখা । 
জাননে গো এই কী ছিল 
আমার ললাটলিখা । 
তোমার প্রেমের সেদীপ নিয়ে 
আঁধার পথে চলব প্রিয়ে, 
সামনে সে কী অমৃতিহদ কিংবা মরীচিকা । 
তোমার দিপে জবাগলয়ে নিলেম হদয়-দঈপাঁশখা । 


শকুনি ॥ নটন কঙ্ককে তুমি খুব ভালো বাসতে 2 

নটশী ॥ আজও বাঁস। কঙকই আমার এক মান্র ভালোবাসা 
আর্য । আ'ম যখন নাচ তখন আমার চোখের সামনে 
একটা সোনার সংহাসনে যে বসে থাকে সে আর কেউ 
নয় কঙ্ক! মনকে বাল, মন কঙ্ক তোমার নাচ দেখছে 
ভালোকরে নাচো। যখন গান কার, তখন আমার 
গানে কত্কের গাওয়া গানের সুর এসে দোল দিয়ে 
খায় । 

শকুনি ॥ ভালোই যদি বাসতে তাহলে তোমাদের মিলন হল 
নাকেনঃ 

নী ॥ মিলন! অর্থাৎ বিবাহ ? আর্য আমার পিতা ছিলেন 
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শকান ॥ 


নট 


শকুনি ॥ 


নট 


)। 


শকানর পাশা 


আত দাঁরদ্র কুম্ভকার । এক দিন মহারাজের কর্মচারী 
আমাদের গ্রামে নটী সংগ্রহ করতে গিয়েছিল । আম 
দাঁরদ্রু পিতার কন্যা হলেও নত্যগ্রীত শিক্ষা করে- 
ছিলুম। আমার নত্যগণীতে প্রত হয়ে রাজকর্মচারণ 
অর্থের বিনিময়ে আমাকে ক্রয় করে আনে । -আ'ম 
নটী হয়ে গেলাম আর্য! (কোম্না) 


কেদো না অনুপমা । কথা দিলাম, কাল যাঁদ 
পাশাখেলায় জাতি তাহলে তোমাকেই পুরস্কার 
স্বরুপ চেয়ে নেব। তার পর তোমার সেই ফুল্লশ্রী 
গ্রাম। ছোটো নদী, সবজ ক্ষেত, তোমার কঙুক, 
তোমার মস্ত ! 

আপনার জয় হোক আর্ধ। আপাঁন মহান ! আপাঁন-_ 


[তষ্ঞঠ! অতো জয়ধনি-টান দিয়ো না। আম 
জীবনে কোনো দিন মহৎ কাজ কার নি। এই প্রথম 
একটা ভালো কাজ করার বাসনা জেগেছে । কাল 
প্রত্যুষে বখন পাশা খেলতে বসব তখন কোনো রাজ্য 
নয়, কোনো সম্পদ নয় কেবল অদেখা একটা ছোটো 
নদীর কুল কূল; ধ্বান আমার কানে বাজবে, শান্ত 
যোগাবে, রক্তে আনবে চাণ্চল্য। যাবার আগে তোমার 
'প্রয়তমের গাওয়া সেই গানটা এক বার শোনাও । 


ও গান তো এই সোনার খাঁচায় বসে গাইতে পারব না 
আর্য । বনের পাঁথখকে বন্দী করলে তার কণ্ঠে কী 


শকনর পাশা ৪৫ 


আকাশের গান শোনা যায় ? 
শকুন ॥ বেশ, বনে গিয়েই আম এক দিন বনের পাঁখর গান 
: শুনব । জীবন-সমদদ্র মন্থনে যেদিন উঠবে হলাহল, 
বোঁন্ত্যহীন দিনগুলোকে মৃত্যুর মতো শীতল বলে 
মনে হবে, সোঁদন যাব তোমার কাছে, ফুল্লশ্র' গ্রামে, 
ছোট্রো নদীর ধারে, নঈলকণ্ঠ পাখিবসা ছাতম গাছের 
তলায় । এখন যাও রাতি হল, 'বশ্রাম করো । 

[ প্রণাম করে নটীর প্রস্থান। অদ.রে প্রহর ঘে।ষণা হয় ] 
(শকু?ান গবাক্ষের কাছে গিয়ে ) রাত তৃতীয় প্রহর ! 
তবু শকীনর চোখে ঘুম নেই। সোঁদনও ছিল 
এমাঁন গভনর রাত চাঁদের আলোয় ধোয়া । সংকীর্ণ 
গবাক্ষের পথে আতি ক্ষণ চাঁদের আলো এসে পড়েছে 
অন্ধকার কারাগারে আমার রাতজাগা চোখে 

[ সহসা ফধপয়ে কান্নার শব্দ হয় ] 

কে? কেকাদে? ওঃ সংক্াঁন তুম আজও কাঁদছ! 
বন্ধ করো তোমার কান্না, -আঁম আর সহ্য করতে 
পারছি না। (ধমকে) বন্ধ করো! 

[কান্না বন্ধ হয়] 
আমার ভাই সংকূনি, সবচেয়ে ছোটো-বাবার খুব 
আদরের ছিল। প্রহরীদের দুষ্ট এাঁড়য়ে বাবা ওর 
সঙ্গে পাশা খেলতেন। আমার সঙ্গেও খেলতেন-- 
তবে ও ছিল বাবার উপয,ন্ত শিষ্য । 
বুকের কাছ থেকে পাশা বের করে বাবা আমাদের 


৪৬ 


শকুনর পাশা 


দেখিয়ে বলতেন--পাশা নয় এ হল অস্ত্র! এই অস্ত্রই 
হবে শন্রুর মৃত্যুবাণ। 

এক দন সন্ধ্যে বেলায় বেশ একটা নাটকায় ব্যাপার 
হল। সবই বসে আছি। বসে বসে কে কী ভাবছিল 
জাঁন না, আম চোখ বন্ধ করে রাজভোগ খাচ্ছিলাম ? 
হঠাং বাবা আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন-- (পিতার 
কন্ঠ অনুকরণ করে) হে আমার সন্তানগণ তোমরা তো 
জান প্রতিদিন আমরা কারাগারে এক জনের খাদ্য পাই। 
আম চাই তোমাদের মধ্যে অন্তত এক জন সেই অন্ন 
গ্রহণ করে বে'চে থাকো, আর সকলে মৃত্যু বরণ করো । 
[কিন্তু যে বেচে থাকবে তাকে প্রাতিজ্ঞা করতে হবে 
পাশা খেলে সে নেবে এই অনাহার মৃত্যর প্রতিশোধ । 
সন্তানগণ বলো, কে নেবে সেই দায়ত্ব ? 

আম উঠে দাঁঞডাল।ম। সঙ্গে সঙ্গে আর এক জনও 
উঠে দাঁড়াল--আমার কাঁনঙ্ঠ সংক্ীন। আমরা দুজন 
প্রাতিদ্বন্ী! বাবা বললেন বেশ প্রাতদ্বন্দী যখন 
দুজন, তখন দুজনের মধ্যে পাশা খেলা হোক । যে 
জিতবে সেই হবে আমাদের প্রাতাঁনাধ। 

সোঁদন পরজয় মানে মৃত্য! অনাহারে-_ চোখের 
সামনে এক জনকে আহার করতে দেখে, শ.ন্ক অধর 
লেহন করতে করতে-- 

যাক খেলার ফলাফলের কথায় আসি, আমি পরাজিত 


শ্বকৃনির পাশা 


5৭ 
হয়েছিলাম। আম পরাজত, তাই সংকৃনি হল 
আমাদের নিবচিত প্রাতানীধ। কী নিদারুণ সেই 
অপমানের জবালা! ক্ষুধাতৃষ্জার চেয়েও ভয়ংকর । 
আমি নাকি জাদু জানি, তাই অপরাজেয় ! কল্তু 
সংকুঁন থাকলে কোথায় থাকত এই শক্বান 2 একটু 


একটু করে অন্ধকার কারাগারে মরে পচে তোর হত 
একটা নর কৎ্কাল ! 


(কথা বলতে বলতে গ্রবাক্ষের কাছে গিয়ে ) আঃ ক 
অপূর্ব চাঁদের আলো । সেদিনও ছিল এমাঁনই 
জ্যোৎস্নাধোয়া রাত। সবাই ঘুমচ্ছে। ঘুমচ্ছে মানে 


ঘুম আর মৃতত্যর মাঝামাঝি অবস্থায় আচ্ছন্ন হয়ে 
পড়ে আছে। 


কেবল দেখলাম সংক্ানর চোখে ঘুম নেই । গবাক্ষের 
সামনে বসে সে ম্লান চাঁদের আলোয় দ্ন্টকে কেয়া- 
পাতার নৌকো করে ভা'সয়ে দয়েছে। 

কত দেশ দেশান্তর পেরিয়ে চলে গেছে সেই নৌকো । 
কত জীবন-মতত্যু হাঁস-কান্নার ঘাট ছ;য়ে ছ;য়ে ! 
শুনলাম, কী যেন একটা গান গাইছে গুনগুন করে। 
কী যেন গানটা? হ্যাঁ মনে পড়েছে! আমাদের 
পাঁরচিত গান, একদিন আমরা সবাই এ গান গাইতাম। 
যখন খুব ছোটো ছিলাম, চোখে স্বপ্ন ছিল, শরতের 
রোদে ছুটে ছুটে প্রজাপাঁত ধরার জন্যে শরীরটা 
খুশিতে হয়ে উঠত একটা নাম না জানা পাঁখ- সেই 
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তখন আমরা এ গ্রানটা গাইতাম। 
তন্ময় হয়ে ও গাইছিল। হঠাৎ নিঃশব্দে বন্যজ্তুর 
মতো গখাঁড় মেরে আমি পেছন থেকে তার কন্ঠ চেপে 
ধরলাম ৷ বাধা দেবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারল 
না। আম তখন দর্জয়, দুহাতে আমার সিংহের 
শান্ত । এক বার কেবল ক্ষণকণ্ঠ শোনা গেল-_-'দাদা 
ছেড়ে দে- বড়ো লাগছে মরে যাব! সেই ওর শেষ 
কথা, তারপর ধরে ধারে শরীরটা নোতয়ে পড়ল 
আমারই কোলে- ঘুমন্ত শিশুর মতো । 
ঠিক সেই মৃহর্তে পেছন থেকে শুনতে পেলাম 
পতার কণ্ঠস্বর--'বংস শক্ন তুমিই আমার যোগ্য 
প্রাতিনাধ।; 
€( অদরে মন্ত্রপাঠ শোনা যায় £ 
ক্ষণনভূতা প্রবদ্ধা প্রহরগতাঁবভা শর্বর সবস-প্তা 
প্রাসাদেষ: প্রদপ্তাঃ প্রাশাথিলাবভবাঃ প্রস্ফুরান্তি প্রদীপাঃ 
জাগ্রত্যতাথীঁবঈক্ষ।ঃ প্রহরিসমুদয়াঃ সর্বথাবাস্তনিদ্রাঃ 
কল্যাণং সন্দধাতপ্রকটিতসুষমশ্চন্দ্রমা শ্চন্রলেখঃ | ) 
ওই শেষ প্রহরের মন্দ্রোচ্চারণ। এবার আমাকে 
সভায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে । কিন্তু আমি 
কার ? কৌরবের না পাণ্ডবের ? 

[ এমন সময় মণ্ের এক দিকে দ.যেধিন এবং অনা দিকে 

কৃ একস দাঁড়ায় । 


॥ এক বার ভালোকরে বিবেচনা করো মাতুল, দ্রোপদীর 


শকাঁনর পাশা 


দুয়ো ॥ 


দুযো ॥ 


দুয়ো ॥ 


দুয়ো ॥ 


প্রস্তাবে রাঁজ হলে তুম অর্ধেক রাজত্ব পাবে । 

মাতুল আম তোমাকে অতুল এম্বর্য দেব! প্রমোদ- 

প্রাসাদ দেব, সোনায় দাঁত বাঁধিয়ে দেব, ত্াম আমার 

হয়ে পাশা খেলো । 

মাতৃল তুম হবে পণ্পাণ্ডবের মন, ন্বিভুবনে 

তোমার কোনো শত্রু থাকবে না। 

আঁম তোমাকে মন্ত্রী করব মাতুূল। এই বিশাল 

দেশের মন্ত্রী হবে তাঁম। আমি তো নামেই রাজা, 

তোমারই অঙ্গুল সংকেতে চলবে রাজ্যপাট । 

মান্তত্ব! সেতোদাসত্ব! পাণ্ডবেরা তোমাকে সেই 

দাসত্ব থেকে মানত দেবে। 

তোমাকে এক শত নতকী দেব মাতুল- সঙ্গে 
£শাসনের লাব্ধিকা। 

ভুলে যেয়ো ন। কারাগারের সেই নিষ্ঠুর অত্যাচারের 

কথা! সেই অনাহার মৃত্য-- 

দার দেশে কিছু কিছ মানুষ তো না খেয়ে মরবেই 

মাতুল। তার জন্যে মন খারাপ করলে চলে! 

আমি তোমাকে বর দেব মাতুল। আমার বরে 

তূমি অমর হবে। 

আম তোমাকে প্রমোদ-প্রাসাদে এনে রাজসুখে 

রেখোঁছ, রাজভোগ খাইয়েছি, অকতজ্ঞ হ*য়ো না-_ 

ধর্মে সইবে না। 
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কৃ ॥ 
দুযো ॥। 
কৃষক || 
দুয়ো || 
শাক্ান | 


প্রহরীদ্বয় ॥ 
শক্ঁন | 


€ 


খব্ব ॥ 


শকুনি ॥। 
লম্বো ॥। 


শকুনির পাশা 


তুমি পাণ্ডবের ! 
না তাঁম কৌরবের ! 
তাম আমাদের--আমাদের_ আমাদের ! 
না_না-_না! 
(আর্তনাদ করে) আঃ তোমরা যাও। আমাকে 
আমার মতো করে একট ভাবতে দাও । 

[ কৃষ্ণ ও দুযেধিন মণের বাইরে চলে যায় ] 
ওরা সবাই রাজ্যের লোভে আমার প্রাতিভা, আমার 
অক্ষাবদ্যা ক্লুয় করতে চায়! কন্তু কিসের 'বাঁনময়ে ? 
শকুন তুম অর্থের 'বাঁনময়ে নিজের প্রাতভা অন্যের 
হাতে তূলে দেবে? (ঁকছুক্ষণ ভেবে )না। হে 
পাণ্ডব, হে কোৌরব, আমি তোমাদের কারো মনো- 
বাসনাই পূর্ণ করব না। রাজসভায় নয় এই 
প্রমোদ-প্রাসাদেই আমার শেষ এবং শ্রেষ্ঠ খেলা দেখাব! 
প্রহরী ! 

[ প্রহরখদ্বয়ের প্রবেশ ] 

আদেশ করুন প্রভু । 
তোমরা আমার একটা অনরোধ রাখবে ? 
অনুরোধ নয় আয; বল্‌ন আদেশ। আদেশ 
পালন করাই আমাদের কাজ । 
বেশ, তাহলে আদেশ । 
বলুন, কী করতে হবে? 


শকুনির পাশা 


শকানি ॥ 
লম্বো ॥। 
শক্ীন ॥ 


খবব || 


লেম্বো ॥। 


৫ 


খব্ব | 


শক ॥ 
লদ্বো ॥। 


শকুন | 


লনম্বো ॥| 
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তোমাদের হাতের ভল্লদুটো আমার বকে বাঁসয়ে 
দাও এই আমার আদেশ। 


ক বলছেন আর্ধ! এ আদেশ আমরা পালন করতে 
পারব না। 


তার 'বানময়ে তোমাদের কট দেব দেখো ! রত্রখাঁচিত 
আমার এই অঙ্গদ । 

আর প্রভাতে যখন মহারাজ এসে দেখবেন আমরা 
তাঁর মাতূলকে হত্যা করেচি-_ 

অমান ঘ্যাচাং! গদনি গেলে অঙ্গদ নিয়ে কী হবে 
প্রভূ ? 

কিন্ত; কেন আপাঁন ইয়ে_মানে আত্মহত্যা করবেন 
আর্য? কাল সকালেই কতো বড়ো একটা খেলা ! দেশ 
[বদেশের রাজারা এসে গেছে । অন্ততঃ খেলাটা শেষ 
করে যান। 

আমাকে উপদেশ দিয়ো না প্রহরী । (ইঙ্গিতে 
লম্বোদরকে ডাকে ) এ দিকে এসো । কষেন নাম? 
আজ্ঞে লম্বোদর । 

হ্যাঁ মনে পড়েছে, বংস লদ্বোদর কাছে এসো । 
নাও আমার অঙ্গদ তোমাকে দিলাম। 
মহারাজের উপহার । 

এ্যাঁ! এই দুটোই আমি পাব! (খবর্বহট্রের কাছে 
গিয়ে) হ্যাঁ বেয়াই এ দুটোয় ক'ভাঁর হবে বলো তো? 
খাদ বাদ দিলে ভার আম্টেক হবে বোধ কাঁর। 


এই 
খাঁটি সোনা 


২ 


লম্বা ॥। 


খব্ব || 


শকুন ॥ 
লন্বো ॥| 


শক্ণান ॥ 


শকুন ॥ 
খব্ব ॥ 


শক্ীন ॥ 


খব্ব 
লন্বো ॥ 


খব্ব ॥। 


শক.নর পাশা 


কস্তু-না আমি পারব না। আমার ভয় করছে। 
তুমিই দেখ না চেষ্টা করে। 


আ'ম 2 ক্ষেপেচো। রন্ত দেখলেই আমার মাথা 
ঘোরে । 


বৃথা সময় নষ্ট কোরো না প্রহরী । 
না প্রভু আম পারব না। 

[ অলংকার প্রদান । শকান খব্বহটের প্রত ] 
তবে তাঁমই এসো । 
আমি? 
হ্যাঁ তুমি__কী যেন নাম ? 
আজ্ঞে নাম? ভুলে গেছি। আমার নামটা যেন কী 
বেয়াই ? প্রভূ বলাছিলম কি আমার না বুকের 
ব্যামো । বিশ্বাস না হয় বেয়াইকে শুধোন, জটাধর 
কোবরেজ দেখছে । আমার খুব মাথা ঘুরছে, হয় তো 
অজ্ঞান হয়ে যাব । 


( পদাঘাত করে ) দূর হ অপদার্থ। আম নিজেই 
পারব । 
প্রভুর জয় হোক! আমার দেহ পাঁবন্র হল! 


( খব্বহট্রের কাছে এসে ) এক বার মহারাজকে সংবাদ 
দেওয়া দরকার । 

আমার 'কন্তু মনে হয় এক বার রাজবৈদ্য ডাকার 
প্রয়োজন । 

রাজবৈদ্য কেন ? 
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খব্ব ॥ আমার মেজো ভাগ্নেটার ঠিক এমন ধারা হয়েছিল । 
একটা ডাইনর পাল্লায় পড়োছল আর 'কি। বাপ তো 
কিছুতেই বে দেবে না তাতেই হল মাথার ব্যামো । 
সেও যখন তখন বুকে ভল্ল বসাতে যেতো । শেষে 
জটাধর কোবরেজের ওষুধেই ভালো হল । 

লম্বো ॥ বেশ তুম রাজবৈদ্যের কাছে যাও, আম মহারাজকে 
এক বার সংবাদ দিয়ে আঁস। ক জান হয় তো 
একটা পুরস্কার টুরস্কার মিলতে পারে । 

খব্ব ॥| 'নদেন একটা প্রতিশ্রুতি 2 


[ শ্রহরীদের প্রচ্থ।ন ] 
শকুন | কাপুরুষ । €(কোমর থেকে ছার বের করে) কৃষ্ণ 
দুযেধিন তোমরা কেউ আমাকে কাজে লাগাতে 
পারবে না । 
| বকে ছহার বসাতে যায় । এমন সময় ছাষাগার্তর প্রবেশ ] 
ছায়ামূতি ॥। তুমি এ কী করছ বৎস ? 
শকুন ॥ আমি আত্মহত্যা করব পতা! 
মার্ত ॥ আত্মহত্যা! আগামন কাল প্রত্যুষে পাশা খেলা হবে 
আর আজ তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ! এ সব 
বিলাঁসতা তোমাকে মানায় নাবংস। এ সব হল 
রাজা মহারাজাদের খেয়াল । কথায় কথায় হত্যা _না 
হয়তো আত্মহত্যা । 
শকীন ॥ আমার কণী আত্মহত্যা করার আঁধকার নেই ? 


মতি“ 


শকৃনি 


মূর্তি 


শকুন 


মতি 


শকুন 


লন্বো 


শকবান 


শক্ন 


শকানর পাশা 


না নেই! প্রাতশোধ গ্রহণের পূর্বে তুমি হাতের 
একটা আঙুলও কাটতে পার না, কারণ তোমার 
শরীরের প্রতিটি রন্তবিন্দ প্রতিজ্ঞা-ধণে আবদ্ধ । 
আমার মৃত্যুই তো প্রাতিশোধ নেবে পিতা ! 

কিন্তু কথাছিল পাশা খেলেই তুম অনাহার-মত্যুর 
প্রাতিশোধ নেবে। 

কিন্তু পিতা আম ঠিক বুঝতে পারছি না কোন্‌ 
পক্ষের হয়ে পাশা খেলব, কোরব না পাণ্ডব ? 
আমাকে এমন দুরূহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরো না বংস। 
বুড়ো হলে মানুষের বাদ্বশুদ্ধি লুপ্ত হয়। বরং 
তুমি সম্মুখে এসে মাথা পেতে দাঁড়াও আমি তোমাকে 
দব্য দৃষ্টি দান করব। বর চাই? বর নেবে? 

কী বর পিতা ? 


[ সহসা প্রহরীদের প্রবেশ । ওরা শকানর পিতাকে 
দেখতে পায় না] 


আধা । এই বেয়াই শুধে।চ্ছিল-_অঙ্গদদুটো সাকুল্যে 
ক'ভাঁর হবে ? 

কেন ? 

মানে আমরা দুজনে যাঁদ ভাগ্নাভাঁগ কার তা হলে 
এক জনের ভাগে ক'ভরি পড়বে-তাই হিসেব 
করাছল.ম | 

আমার অঙ্গদ তোমরা ভাগাভাগি করবে কেন ? 

আদেশ পালন করতে হবে না প্রভূ! আমরা দুজনেই 


শকনির পাশা 


লম্বো ॥ 


শকুন ॥| 
লদ্বো ॥ 
শকুন !| 
লদ্বো ॥ 


€. 


খব্ব || 


শকূনি ॥ 


মুর্তি ॥ 


৫ 


সেই আদেশ পালন করব। 

আমার মধ্যমা কন্যার বিবাহের কথা হচ্ছে। কন্যা 
সুন্দরী নয়, রঙটাও ঈষং চাপা। মানে বিয়ের 
বাজারে যাকে বলে উজ্জল শ্যামবণ্ণা তাই । সযোগ 
বুঝে পান্রের [পতা ভার আম্টেক হে'কে বসেছে। 
তাই শৃধে।চ্ছিলুম অঙ্গদদুটোয় যাঁদ-__ 

ও সেই হত্যার ব্যাপার । না তার প্রয়োজন নেই । 
এযাঃ ! প্রভু ক মত বদল করলেন ? 

তোমরাই তো বলছিলে খেলাটা শেষ করে যেতে । 
আমি তো বাল নি প্রভৃ--ওই বেয়াই বলেছিল । 

আম ক সাঁত্য সাঁত্য বলেছি নাক? ও তো কথার 


কথা । 
ঠক আছে- যাঁদ ভাঁবষ্যতে কোনো দিন প্রয়োজন হয় 


তোমাদের ডাকব। এখন আমার পোশাকের 
পোঁটকা থেকে দুটো পোশাক আনো- রাজ সভায় 


যেতে হবে। 
| প্রহরণদের প্রস্থান | 


সামনে এসে মাথা পেতে দাঁড়াও আমি তোমকে 
বর দেব! 

কণ বর তা? 

আমার বরে তুমি অমর হবে। 

অমর ! হা-হা-হা- ইচ্ছামৃত্যু নয়--একেবারে অমর । 
হ্যাঁ! তার সঙ্গে বদাচ্ছ 'দব্য দৃন্টি। একবার 


৬৬ 


শকুন ॥ 


ছায়া 
শক্ীন | 


শক,নর পাশা 


সম্মুখ পানে তাকাও তো, কিছু দেখতে পাচ্ছ ? 

হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি, তবে ছায়া ছায়া। ক্রমে ছায়ারা 
স্পম্ট হচ্ছে, স্পষ্ট হচ্ছে-_ 

বলো এখন ক দেখতে পাচ্ছ ? 

দেখাছ অনাগত দন! তখনও আম আঁছ। নতুন 
যুগের রাজসভায় বসে পাশা খেলাছ। আমার রূপ 
বদল হচ্ছে, রঙ বদল হচ্ছে, আম যেন এক নতুন 
শক্ান। তখনও আম খেলাছ ভাঙাগড়ার খেলা 
ঠিক আজকের মতো । তোর করাছ ইতহাস। 
কেবল অন্যের জন্যে, অন্য মানুষকে সংহাসনে 
বসাবার জন্যে-আম তখনও পাশা খেলাছ! 
(অত'নাদ করে ) তা এ আশশবাদ না আভশাপ। 
দুখ কোরোনা । তাঁম না অমর! অমর হলে দহঃখ 
করতে নেই! 

(পিতার মৃ্তর কাছে বসে ) পিতা! ফিরিয়ে নাও 
তোমার আশবরি। আমি বর চাই না। অমরত্ব চাই 
না। আম কেবল স্বাধীন ভাবে বাঁচতে চাই। 
ানজের মতো করে বাঁচতে চাই, পিতা আত্মাবক্য়ের 
লাঞ্চনা থেকে তৃমি আমাকে বাঁচাও | দয়া করো-__ 


পতা দয়া করো-- 
[ শকাীনর এই আতর মধ্যেই ধখরে ধখরে যবানকা পড়বে ] 


8 0 8 


তিনরঙ্গ 


পাত পালন £ 


পাঁরচালক- রমাপ্রসাদ 
নাট্যকার- প্রসাদ 
অনুরাধা 

শ্যামল 

মঞ্জুশ্রী 

বকৃুলাঁদ 

রাধারমণ 

কিশোর - চা ওয়ালা 


তিনরঙ্গ 


[কোনো নাট্য সং্ার 'রহ।সলি ঘর। একাঁট সতরণ ও কয়েকাঁট 
হালকা চেয়ার, ছোটো টোবল ও ফোন, সময় সম্ধে 
প্রায় ছটা। পাঁরচালক--নাট্যকার এবং অন্য- 
সভ্যরা আলোচনা করছে ।] 


পাঁরচালক ॥ এ ভাবে গ্রুপ চালানো যায় না। ইচ্ছে মতো আসব- 
যাব, কিছু বললেই গ্রুপ ছেড়ে নতুন দল করব! 

নাট্যকার ॥ তাই নাট্য আন্দোলনের কিছু হল না! 

শ্যামল ॥। হল না মানে, ব্যাঙের ছাতার মতো এ পাড়ায় ওপাড়ায় 
কত গ্রুপ গজালো। “আমি একটা নতন গ্রুপ 
করোঁচ”_বলতে বেশ লাগে ! 

অনুরাধা ॥ কেমন লাগে ? 

শ্যামল ॥। থুলিং! 

মঞ্জু ॥ রাধূদার কথা জান না, তবে বকুলদির ব্যাপারটা 


৬০ 


অন, ॥ 
ম্জ। || 


[তনরঙগ 


সম্পূর্ণ আলাদা! পরশৃই তো ওর বোনপোর বিয়ে 
গেল। 

বোনপোর নয় মঞ্জযাঁদ, বোনাঁঝর ! 

ওই হল। 


পারচালক ॥। বোনপোই হোক আর বোনাঁঝই হোক নাটক 15 নাটক । 


নাট্যকার ॥ 


মণ্জতা ॥ 
নাট্যকার ॥ 


মণ) || 


নাট্যকার ॥। 


মঞ্জু ॥| 


নাট্যকার ॥ 


আমাদের মালনটর চেয়েও জেলাস মিসেস! 

বাঁলস কী রমা, তোর বউ জেলাস ? পাঁড়স 'ন তো 
শোভেনদার বউ-এর পাল্লায় তাহলে বুঝাতিস, জেলাস 
মসট্রেস কাকে বলে। সোঁদন কলামান্দয়ে দেখা, 
খুব দুঃখ করছিল! বললে আর বোধ হয় নাটক 
করা হল না! 

কেন? 

গ্রুপ ডে-তে বাঁড় ফরতে ফরতে তো রাত এগারোটা 
বারোটা বেজে যায় । 

খুব স্বাভাঁবক, আম তো কোনো দিনই বারোটার 
আগে বাঁড় ঢুকতে পার না। 

তোমার কাছে স্বাভাবিক, 'কস্তু জান ক শোভেনদা 
কতাঁদন রান্রে বাঁড় ঢুকতে পায়নি ? 


ওমা কী ঘুমরে বাবা ! স্বামী বাইরে পড়ে রইল-_ 
বিমান তো আমার জন্যে--রাস্তায় এসে__ 

ঘুম নয় ম্যাডাম কপট নিদ্রা। ( পরিচালকের 
উদ্দেশ্যে ) নাটক যাঁদ জেলাস 'মিসদ্রেস হয় তা হলে 


1তনরল ৬১ 


সে তোর বউ নয় রমা-শোভেনদার বউ--011 
1701161 ! 


অনু ॥ বুড়ো বয়সে বিয়ে করলে এই হয়। আজ 


দেবযানীকে বিয়ে করলে দুজনেই চুটিয়ে নাটক 
করতে পারত । বেচারাকে পাঁচ বছর ঝালয়ে রেখে 


শেষে 
শ্যামল ॥ এই জন্যেই বাবা আম ওপথে নেই, শত হস্তেন_- 
মঞ্জু ॥ তা হলে মধূুছন্দার কী হবে? 
শ্যামল ॥ কীহবেমানে? 
মণ্তয | বিয়ে করাব না সে কথা বলোছস ? 
শ্যামল | হ৷জার বার । 
মজুত || শংনে 19800101 ? 


শ্যামল || [0107179, বলে তোমাকে বয়ে করতে হবে না, 
আমিই তোমাকে বিয়ে করব । 


[ নাট্যকার, মঞ্জ: ও আনরাধা হাসে ] 


পাঁরচালক ॥ ঠাট্টা নয়, পাঁত্য চিন্তার কথা । কোথায় গেল সেই সব 
নাট্যকমর্ণ। শোভেনদার মুখে শুনৌচ ওদের গ্রুপের 
কে যেন একবার শোয়ের দশাঁমানট আগে গ্রনরূমে 
এসেছিল। শোভেনদার মেজাজ তো জানই, সোঁদন 
মেকাপ নিতে বাঁসয়ে ছেলেটাকে নাকের জলে চোখের 
জলে করে ছেড়েছে । দেরিতে আসার কারণ জানা 


৬২ 


নাট্যকার ॥ 


রমাপ্রসাদ || 


নাট্যকার ॥ 
শ্যামল || 


শ্যামল || 


1তনরজ 


গেল নাটকের পর । মাথায় িঠে হাতব্যালয়ে একটু 
ইয়ে করতেই কেদে ফেলল । বললে-_“আজ বাবাকে 
দাহ করে এলাম শোভেনদা! একমান্র ছেলে তো 
গঙ্গায় গিয়ে নাঁভকুণ্ড ভাসিয়ে আসতেই দেরি হয়ে 
গেল! ভাবলে চোখে জল এসে যায় । 

হাট বিমল নাগ । আমিও শনেচি। শোভেনদা 
প্রায়েই এ গলপ করে। অথচ ক'জন 'বমল নাগের 
নাম জানে বল? 

আর সোঁদন কলামান্দরে আমাদের গ্রুপের এক জন 
এলেন শো আরম্ভ হবার আধঘণ্টা পরে, য্যান্ত ক, 
না 199? সিনে তো কেবল দুটো কথা । 


| কথাগুলি শ্যামলকে উদ্দেশ্য করে বলা । 
শ্যামল সেটা বোঝে] 


কার কথা বলাছস ? 
রমাদা এমন ভাবে আমার দিকে তাকাচ্চে সবাই ভাববে 
বাাঝ আম । 
[ মঞ্জ্‌ হঠাৎ দরে কিছু দেখে বলবে ] 

ওই বকূলাদ আসছে । 

[ বকুল কী-কণ বলবে সবাই জানে, তাই শ্যামল বকুল 

ঢোকার আগেই বলে ] 

501-৬91% 5০011 ! বড্ড দোৌর হয়ে গেল, কী 
করব ভাই সেই জ্যাম। তারাতলা পোৌঁরয়ে ব্যাস! 
ঠায় আধঘণ্টা বাসে বসে আছি। 


তনয় 


বকুল ॥ 


বকুল ॥ 
মজুত | 


রম। | 
শ্যামল || 


রাধা ॥ 


নাট্যকার ॥ 
রমা ॥। 


[ বকুলাঁদ ঘরে ঢকেই যন্ত্রের মতো শ্যামলের এই 
কথাগ্াালই বলবে ] 
5017, ৬৪1% 5017%1 বড্ড দেরি হয়ে গেল, কী 
করব ভাই সেই জ্যাম! তারাতলা পোরয়েই ব্যাস ! 


ঠায় আধঘণ্টা বসে বসে আছ । 
[ সকলের হাসি | 


হাঁসর কথা কী হল? 
শ্যামলের সেই ফাজলামি বোসো বকূলাঁদ। 

[ রমাগ্রসাদ টোবল থেকে নাকের 90110 হাতে নেয়] 
সবই তো এসে গেছে তাহলে শুরু কার 2 
খাঁল রাধ্দাই বাঁক। 

| রাধারমনের কণ্ঠে প্রয় আতনাদ শোনা যায় ] 

এসে গোছ, এসে গেছি। (তার হাতে 'সিঙাড়ার 
ঠোঁঙা ) সঙাড়া ভাজিয়ে আনল:ম তো তাই দেরি 
হল । 
[সঙাড়ার দোহাই দিয়ে আজ খুব বেচে গেলি রাধু। 
বেশ--সিঙাড়া খেতে খেতেই আরন্ত কার । প্রসাদদার 
[তনরঙ্গের 5০110 পড়া হয়েছে, আলোচনাও হয়েছে। 
আচ্ছ। প্রসাদদা একটা কথা, সম্পূর্ণ আরাঁজনাল তো ? 
বিলকূল আসি, পাঁনসে ধোকর দিখা সকতা হ*! 
1জাঁনসাঁট কি হল দাদা ? 
নকল পাঞ্জাবীর সংলাপ । পান্নীর দুধে-আলতা রও 
দেখে পান্রপক্ষ প্রশ্ন করেছিল, এ রঙ আসল না 


৬৪ 


রমা 


মণ্জু 


রমা 


রাধ। 


রাধা 
প্রসাদ 


1তিনরঙ্গ, 


নকল ? পান্রীপক্ষের উত্তর ছিল--“বলকূল আসি, 
পানিসে ধোকর দিখা সকতা হঃ ! 
অর্থৎ তোমার নাটক বিলকূল আসাল। জিগ্যেস 
করলুম বলে কিছু মনে কোরো না, একটু বিদেশ 
[বদেশন গন্ধ লাগল তাই-- 
চঁরতে দোষ নেই রমাদা, ধরা না পড়লেই হল! 
এখনকার 11091 198170811 নাটকই বিদেশনী 
অনপ্প্রৃণিত । 
ঠিক কথা, ভালো জানিস চুর করলে দোষ নেই, তবে 
স্বীকার করাই ভালো । ছায়া অবলম্বনে অনুপ্রাণিত 
এ জাতীয় একটা বিশেষণ জুড়ে দিলেই ল্যাটা চুকে 
যায়। 
আচ্ছা প্রসাদদা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ, আজকাল 
অন:দিত কথাটা কেউ ব্যবহার করে না। 
লক্ষ্য করোছ। আরও অনেক কিছুই লক্ষ্য করছি 
আমাদের বেলায় একটা করে, আর নায়িকাদের বেলায় 
দুটো-দুটো। 
না না আপনাদের জন্যেও দুটো আছে। 
ছাড়ো । 

( রাধা প্রসাদকে আরও একটা ?সঙাড়া দেবে ] 


নাটকে চাঁরত্র মোট দুটি । প্রকাশ আর রত্ন।। এরাই 
মেকাপ পাল্টে পাল্টে আভনয় করবে। আচ্ছা 


1তনরঙ 


বকুল ॥ 


প্রসাদ ॥ 
বকুল ॥ 


প্রসাদ ॥। 


রমা 


শ্যামল ॥। 


প্রসাদ ॥। 


রমা 


৬৫ 


প্রসাদদা ভাবাছি দুটো চাঁরন্রকে ছটা করলে কেমন 
হয় ট তিনটে প্রকাশ, 'তিনটে রত্রা। এতে সময় 
বাঁচবে আর অনেকে কাজও পাবে। 

হ্যাঁ, বসে বসে হাঁটুতে বাত ধরে গেল। শেষ কাজ 
করোঁছি বাদল সরকারের বড়ো গপাঁসমায় । আজকাল 
আমাদের মতো বয়স হলেই গ্রুপে অচল । 

এ কথা কেন বলছেন ? 

আমাদের মতো বুড়োবুড়ি আপনাদের নাটকে আসছে 
কই? আপনাদের যত চিন্তা আর এক্সপোরমে্ট সব 
+০9879-দের নিয়ে । 

আচ্ছা পরে এক দিন এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে। 
(রমাকে উদ্দেশ্য করে ) তাহলে, তুই বলছিস দুটো 
চাঁরন্রকে ছটা বানাব ? 

না, চরিত্র দুটোই থাকবে, আঁভিনয় করবে ছ'জনে। 
তাহলে দাঁড়াচ্ছেটা কণ, ছটি চাঁরন্রের সন্ধানে 
নাট্যকার! 

দারুণ বলোছস, দেখো প্রসাদদা তোমার তিনরঙ্গের 
চেয়ে এ নামটা কিন্তু 90010107819 1 

তুই থাম! লোকে বলবে রুদ্রপ্রসাদের নাট্যকারের 
সন্ধানে ছি চ'রন্র থেকে মেরে দিয়োছ। আম বাবা 
ওর মদ্দে নেই। 


॥ ঠিক। নাম নিয়ে আমিও ভাবাছ না, 'কন্তু একটা 


গতনরঙ্গ__৫ 


৬৬ 


প্রসাদ 


শ্যামল 


প্রসাদ 


শযামল 
প্রসাদ 


রমা 


দতনরঙ 


জিনিস ভাবাছ-_আচ্ছা প্রসাদদা নাটকে [তিনাট 
বিভিন্ন অবস্থায় রত্রা আর প্রকাশকে দেখানো হয়েছে 
_এই তো? 
হ্যাঁ, রত্বা প্রেমিকা-স্ত্রী-মা । তেমান প্রকাশও প্রোমক 
স্বামী--ছেলে। কন্তু কোনও চরিন্রই কোনও চাঁরন্রের 
পাঁরণাতি নয়। সবাই আলাদা আলাদা মানুষ । 
নামগুলো আলাদা আলাদা করে দন না প্রসাদদা, 
দর্শকের গোলমাল হয়ে যাবে না? 
একটু ঘোরপ্যাঁচ না থাকলে আধুনিক নাটক হয় না 
ভাই। দেখতে দেখতে আঁডটোরয়াম থেকে আওয়াজ 
দেবে, একটা মানে বই দেবেন* তবেই না আধীনক 
নাটক । 
এখানে জটিলতা কোথা 2 রত্তা মানে একটি বিশেষ 
নার, সে প্রেমিকা, স্তর, আবার মা একই সময় । ধরো 
- আজ তারথ কতো ? 

[ শ্যামলের উদ্দেশ্যে, শ্যামল এক বার ঘাঁড়র দিকে তাঁকয়ে বলে] 
79111 ! 

108) ০1 /50111, 190০- এই বিশেষ 1দনে রত্বা বলে 
মেয়েটা কোথাও প্রোমিকা, কোথাও স্ত্রী, আবার 
কোথাও মা। 
দুদন তোমার নাটক পড়া আর আলোচনা হয়েছে। 
আম যতটা বুঝোঁছ, তোমার রত্বা হল একটি বিশেষ 
নারী সন্তার প্রতীক! আর তোমার আভপ্রেত পুরুষ 


1তনরঙ্গ 


অনু ॥ 


৬৭ 


প্রাতিনাধ হল প্রকাশ। কালিদাসের যক্ষ আর যক্ষ- 
বধূ। 

ওরে বাবা! ব্যাপারটা ক্লমশই জঁটল হয়ে যাচ্ছে। 
প্রসাদদা আপনি আর একটু সহজ করে নাটক লিখতে 
পারেন না? 


প্রসাদ ॥ কঠিন? কোনখানটা 2 নাটক পড়া হল, আলোচনা 


অন, ॥ 


প্রপাদ ॥| 


শুনলে, বোঝান 2 

নাটকটা বুঝেছি, 'কম্তু যখন আলোচনা করে 
বোঝাচ্ছেন তখন- মানে শুনতে সোজা, বুঝতে 
কঠিন। 

তোমার আমার শরীরের মধ্যেও একটা কাঁঠন পদার্থ 
আছে কন্তু সেটা না হলে চলে ? 


রাধারমণ ॥ বেশ ব্যাপারটা না হয় এক রকম করে বোঝা গেল । 


প্রপাদ ॥। 


রমা || 


আর না বুঝলেও--(কাঁশ ) তুম বাঁঝয়ে দিচ্ছ, 
[কন্তু তোমার ০11818015-এর নামগুলো বড়ো 
সেকেলে! প্রিকাশ'-_ আজকাল এ নাম কেউ রাখে ? 
'রত্বা'__রত্বা তো আমার জ্যেঠিমার নাম । 


বেশ আধুনিক করতে চাও একটা করে সুজুড়ে 
দাও । সু-প্রকাশ, সং-রত্বা। 


এসো এখন তা হলে আরম্ভ করা যাক। রাধু তুম 
এখন থেকে সেট আর ॥01)1 এর কথা ভাবো । 


রাধা ॥ সেট আমার রেডি, দেখাঁচ্ছ। 


৬৮ গিনরল 


[ রাধারমণ একটা আর্ট পেপারে আঁকা স্টেজ ক্লাপট এর 
[ডিজাইন মেলে ধরে । সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডের মাঝখানের 
পদাঁ সরে যায়। কাগজ থেকে চোখ 
সাঁরয়ে রমা বলে ] 


রমা ॥ বাঃফাইন! এসো তা হলে আরন্ত করা যাক। 
| রাধু চেয়ার ইত্যাদ সাঁরয়ে সেট সাজায় ] 
শ্যামল ॥| চা পর্বটা চুকিয়ে নলে হত নাঃ সঙাড়ার পর 
থেকেই প্রাণটা চা চা করছে। 
রমা ॥ না-এমানতেই আজ অনেক দোঁর হয়ে গেছে । প্রথম- 
রঙ্গের শেষে টি-রেক । রাধু যাও শিবুদার দোকানে 
চাবলে এসো । তুই আয় (শ্যামলকে উদ্দেশ্য করে ) 
প্রকাশটা বল, প্রথমরঙ্গের প্রকাশ, অনু এসে। প্রথম- 
রঙ্গের রত্বা । প্রসাদদা 50110 ধরো । 
প্রসাদ ॥ আম প্রম্পট্‌ করব ? 
রমা !। রাধু এলে তাকে ধারয়ে দিয়ো । 1৭5৮1 ৬/৪৪/ থেকে 
আর প্রম্পট চলবে না। 
| 90111 পড়ে ] 
পদ খোলার পর টেলিফোন বাজবে । শ্যামল মুখে 
ফোনের আওয়াজ কারস । ওটাই অনুর কিউ। 
| রমা হাতের 9০110! প্রসাদকে ধাঁরয়ে দেয় । প্রসাদ 
বাইরে চলে যায় ] 


শ্যামল 1 আজকাল ি টোলফোন আওয়াজ করে ? 
[ দু এক জনের হাসি। ] 


তনরজ 


প্রসাদ 


রমা 
প্রসাদ 


৬৯ 


বি-সারয়াস ৷ 
[ শ্যামল বাইরে যায়। মঞ্জু, বকুল ঘরের এক 'দিকে সরে গিয়ে 
বসে। বকুল ব্যাগ থেকে পান বের করে, লৃষ্ধ দাম্টতে 
মঞ্জু সোঁদকে তাকিয়ে থাকে, পারচালক অনুকে 
গনচু গলায় কিছু নরেশ দেয়, অনু একটা 
বই হাতে 'নয়ে সারা ঘরে পায়চারি 
করে এবং কিছ শোনার জন্যে 
এ "দক ও দক তাকায় ] 
শ্যামল ফোনের 5০91 কই 2 
[ নেপথে! £ শ্যামল মুখে ফোনের 5০170 করে। অনু ফোন 
ধরে 'কম্তু অনুর কণ্ঠস্বরের বদলে শোনা যায় 
প্রসাদবাবূর কণ্ঠস্বর ] 
হ্যালো, শহ্রা রায়? কতো নম্বর চান? সার রং 


নাম্বার । 
5101১, এটা কী হল প্রসাদদা ? 
(ভেতরে এসে ) ইয়ে খুব জোরে হয়ে গেল তাই না? 
আচ্ছা ৬০1176-টা একটু কাঁময়ে দাঁচ্ছ। 

[ প্রসাদ বাইরে যায় । শ্যামল মুখে ফোনের আওয়াজ করে, 

অনুরাধা দ্লুত ফোন ধরতে যায় 'কিম্তু সাঁতাকারের 
ফোনটা বেজে ওঠে ॥ অন চমকে ফোন ধরে । ] 
হ্যালো! মধূমিতা...হ'যা শ্যামল আছে, দাঁচ্ছি ধরো! 
[ অপ্রল্ভুত শ্যামল মণ্ডে এসে ফোন ধরে ] 


( একটা চেয়ারে বসে পড়ে )1101391955 ! 
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শ্যামল ॥ কথা বলাছি....তুঁম আর সময় পেলে না ? হ্যা রিহার্স 
হচ্ছে...জান না, এই মাত্র শুরু হল! দেখতে 
আসছে 2.৮.ও তা দেখা দাও না..আমি ক বলব 
রাখাছ... না আজ পারব না। কাল? জাননা 
রিহাসলি থাকলে পারব না .. বলাঁছ 'রহাসলি থাকলে 
পারব না! 
[ রেগে । দুম করে ফোন রেখে শ্যামল বাইরে চলে যায়। 
রাধা কেবল মাথাটা বাঁড়য়ে বলে ] 
রাধা 17 50110 ধরছি । 
[ শ্যামল আগের মতোই মুখে ফোনের 5০7৫ করে ] 


অনু ॥| হ্যালো, শতভ্রা রায়ঃ কতো নাম্বার চান....সার রং 
নাম্বার । 


[ সহসা চায়ের কেটাল ও ছু মাটির ভাঁড় হাতে নিয়ে এক 
“কশোর আডটোরয়ামের ভেতর দিয়ে মণ্ডে এসে ঢোকে । 
মুখে বাজার চলাতি হিন্দী গান ] 


[কিশোর ॥। যাযা যা কবৃতর যা 


রমা ॥ (উত্তোজত ) 1)01091955। রাধু-রাধ কখন চা 
আনতে বলেছ ? 

রাধা ॥ আমি তো কেবল চা বলে এসোছ, কখন দতে হবে 
বাল নি। 


রমা ॥ (কিশোরের উদ্দেশ্যে) চা নিয়ে যা, এখন রিহাসলি 
চলবে। 


রমা 


প্রসাদ 


) 


৭১ 
যা বাবা, শিবুদা যে বলল, ভুচু কেলাপে চা লিয়ে যা। 
চা যখন এসেই গেছে তখন আর ঠাণ্ডা করে লাভ 
কী! টি-ব্রেকের পরেই শুরু করুন। 

[ রমাকে উদ্দেশ্য করে ] 
( ভুচকে উদ্দেশ্য করে) দে তাড়াতাঁড় দিয়ে কেটে 
পড়। 
মাঝখান থেকে মধুমিতা বেচারা বকা খেয়ে মরল? 
[ ভুচু সবাইকে ভাঁড়ে চা দেয়। হাতে চায়ের ভাঁড় নিয়ে 
একটা চুমুক 'দয়ে রমাপ্রসাদ উঠে দাঁড়ায় । ভুচু 
গুনগুন করে গাইতে থাকে ] 
কাঁভ কাঁভ আসা হোতো ক্যায়া হ্যা । হাম তুম এক 
কামরেমে_ 
মারব এক চড়, ফাঁজল ছেলে কোথাকার__ 
যা বাবা, আম কী করলুম ? 
ভাগ এখান থেকে যা 
যা-যা-কবৃতর যা-_ 
[ গাইতে গাইতে সম্ভব হলে আভডটোরিয়ামের 
মাঝখান 'দয়ে প্রস্থান ] 
এই অবস্থায় আমাদের নাটক করতে হয়। তারপর 
মনের মতো না হলেই "কসন্য হল না ! (রাধারমণের 
উদ্দেশ্যে) নাত পদ্টা একটু টানো। 


[ধীরে ধীরে পদা নামে । খাঁনক বাদে পদা উঠলে প্রথম- 


৭৭ 


রত্বা 


প্রকাশ 
রত 
প্রকাশ 
রত্না 
প্রকাশ 


প্রকাশ 


রঙা 
প্রকাশ 
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রঙ্গ শুরু হবে । প্‌বেরি সেট ইত্যাদ | কেবল ঘরের মধ্যে 
কেউ নেই, আভনগত চরিঘ্র ছাড়া । অনু একটা 
বই হাতে নিয়ে পায়চার করছে । সহসা 
ফোন বাজে । অনুর নাম এখন রত্বা ] 


হ্যালো! শুভ্রা রায় 2... কত নাম্বার চান ?2.-স্যরি 
রং নাম্বার। আমার নাম ? শুনে ক হবে 2 কী... 
ননসেন্স! ( ফোনটা রেখে) এদের পুলিশে দেওয়া 
উচিত ! 

[ প্রকাশের অর্থাৎ শ্যামলের প্রবেশ] 
কাকে পাঁলশে দেবে ? 
তোমাকে ! 
আমার অপরাধ ? 
চঁর-ডাকাঁত এবং অনাধকার প্রবেশ ! 
এক সঙ্গে অনেকগ*ণে। আভযোগ ! প্রমাণ করতে 
পারবে 2 
প্রমাণ-__অ-প্রমাণের প্রশ্ন আদালতে । আপাতত 
হাজত-বাস করো । 085৪ উঠলে প্রমাণ দাখল 
করব। 
ব্যারিস্টার কন্যার উপয্স্ত সংলাপ । হাজত বাস 
করতে রাঁজ আছি, চা হবে? 
অবশ্যই, সঙ্গে ফিস-বোল। 
কী ব্যাপার বলবে তো, আজ খুব খাতির দেখাছ। 


ধূতনরঙগ 


প্রকাশ 


রঙ্কা 


প্রকাশ 
রঙা 
প্রকাশ 


রা 
প্রকাশ 
শর 
প্রকাশ 
রত্না 
প্রকাশ 
রঙা 


প্রকাশ 
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জামাই না হতেই জামাই-আদর ! 

জামাই-আদরের কী দেখলে ? 

দরজা খুলেই ভোলার মার এক মুখ হাঁস, তারপর 

চায়ের সঙ্গে ফস-রোল- 

ভোলার মার মুখটাই অমন-হাস-হাঁস, আর 

1ফস-রোল দিদির বাঁড়র জন্যে তৈরি হয়েছে-.মানে 

তোর করে ওরা 'দাঁদর বাঁড় 'ীনয়ে গেছে_- 

তার মানে বাড়তে কেউ নেই ? 

কেন থাকবে না, ভোলার মা আছে, আম আঁছ-- 

তোমার মা বাবার কথা বলাছি, আমার হবু *বশুর 

শাশুড়ী ? 

ফ।জিল, আম বুঝি কেউ এর মধ্যে পাড় না? 

অবশ্যই । কিন্তু তোমাকে আম গ্রাহ্য করি না! 

কাকে গ্রাহ্য কর শুন ? 

তোমার মাকে, কিছুটা বাবাকে আর-_ 

আর 2 

তোমাদের কুকুরটাকে । 

একবার ডাকব নাকি ; ও পাশের ঘরে আছে-ভুটান-_ 
[ পাশের ঘরে কুকুরের ডাক শোনা যায় ] 

এই--এই রক্ষে কর, _ভুটানকে ডেকো না ও আমাকে 

মোটেই 19509০1 করে না। 

(95108০? বলো দেখতে পারেনা। 

ওই হল, এত দন দেখছ তবু সন্দেহ গেল না। 
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রত্তা ॥ বাবার খুব [বশবাপী তো--/ করে । বোসো চা 
আনছি। 
[ রত্বা রাইরে যাবার খাঁনক পরেই ফোন বাজে । প্রকাশ 
ফোনটা ধরে।] 


প্রকাশ ॥ হ্যালো !."হ্যা আছেন...আঁম কেউ না, এই বাঁড়তে 
কাজ কার, ধরুন দাঁদমাঁণকে ডাকছি। 
[ রত্বা ছুটে এসে প্রকাশের হাত থেকে ফোন নেয় ] 


রত্বা ॥| হ্যালো! হ্যাঁ বলুন রত্রা বলাছ....বাঁড়তে কেউ 
নেই, সবাই দাদির ওখানে গেছে । ...আলাপ ৯ 
আমি কী বলব এ ব্যাপারে বাবার সঙ্গেই কথা বলুন 
সন্দের পর পাবেন..দিদির সঙ্গে কথা হয়েছে" 
কখন? (ফোন রেখে) যা কেটে গেল! 

প্রকাশ ॥ কাঁব্যাপার, পুলিশ মনে হচ্ছে 2 

রত্বা ॥| হণ্যা ইটি দাদ জূটিয়েছে, ডাঃ পুরন্দর ব্যানাজাঁ, 

ঢ. নি. ০.5. 
[ প্রকাশ সহসা গম্ভীর । সিগারেট ধরায় ] 

রত্বা 1 কী হল, হঠাৎ গম্ভীর ? 

প্রকাশ ॥ গম্ভীর হওয়া ছাড়া এখন আমার করণীয় কী 2 
দাঁতবের করে হাসব 2 

রত ॥। না কাঁদবে । এই-এই ঘরে ছাই ফেলো না, ভোলার 
মা এই মান্র মুছে গেছে। 


[ রক্ম একটা ছাইদানী এাগয়ে দেয় ] 


1[তনর 


রত 


প্রকাশ 


রঙা 


৭৫ 


তুমি আবার মরতে ফোন ধরতে গেলে কেন? “কেউ 
না, এ বাড়তে কাজ কার ।' 

কানের কাছে 'কাঁরিং কারং করলে কণ করব, হাতটা 
হঠাং চলে গেছে। তা তোমার জন্যে দিদির এত 
মাথা ব্যথা ? 

দাঁড়াও আগে চাটা 'নয়ে আপি, ভাজয়ে এসোছি। 


| প্রকাশ টোৌবলে রাখা একটা ট্রানাজসটার খোলে, একটা 
আনন্দের হিন্দীগান শোনা যায়। 'বিরস্ত হয়ে প্রকাশ 
বন্ধ করে, চা এবং প্লেটে ফিসরোল নিয়ে ঘরে ঢোকে 
রত্বা, প্রকাশ চায়ের গদকে হাত বাড়ায় ] 

আগে তো রোলটা খাবে ! 
না আগে চাখাব। 
খিদে পেয়েছে বললে না? 
[খদে চলে গেছে। 
একটা ফোনের ধাক্কায় কুপোকাত । 
(চায়ে চুমুক দিয়ে) এখন বলো কত দূর গাঁড়য়েছে? 
খানকটা । দেখে গেছে । বিলেত ফেরত 1, 7. 05 5.1 
ওরে বাবা £ এখন ? 
এখন আমার সঙ্গে এক দন আলাদাভাবে আলাপ 
করতে চায় । | 
নিভৃতে 2 বিয়ের আগে 'কাং প্রেমের স্বাদ গ্রহণ ! 
এই বন্ড ভাট বকছো । 


শ্ঙ৬ 1তিনরজ 


প্রকাশ ॥ যা সাত্যি তাই বলছি, এটাই ফ্যাশন । 

রত্বা | কোনটা 2 

প্রকাশ ॥ পছন্দ হলে নিভ্তে আলাপ । প্রথম দ্‌ চার মানট 
আপাঁন-আপাঁন, তার পর দুম করে তুমি । 

[ এর পর প্রকাশ আঁভনয় কোরে কোরে বলে ] 
আচ্ছা তোমার কন ভালো লাগে, সিনেমা না নাটক ? 
নাটক ! আমারও ৷ বই পড়তে ভালো লাগে ? লাগে! 
1061! তোমার ফেবারিট অথার কে? সুনীল 
গাঙ্গুলী ! টপ:- আমারও সুনীল গাঙ্গুলী । আর 
কাঁবতা ? বোঝ না! কিন্তু পড়তো ? ভালো লাগে? 
লাগে! গুড, আমারও, যাঁদও বুঝ না তবু পাঁড়। 

রত্বা ॥ খুব ভালো হচ্ছে। কিন্তু এটা এখানেই শেষ করো, 
আর ভালো লাগছে না। রোলটা খাবে না? 

প্রকাশ ॥॥ খাব খাব, কী ভাবছো দেবদাস হয়ে গোঁছ! চাই কি 
তোমার বিয়েতে নেমন্তন্ন করলে এক পেট খেয়ে 
যেতেও পাঁর ৷ 

[ রোল খেতে খেতে ] 

কেমন দেখতে ডাঃ পুরন্দর ব্যানাজঁ 1. নি, 0. 5.2 

রত্বা ॥ জাননা। 

প্রকাশ ॥ এরপর ীনশ্চই তোমার লেখা চিঠিগৃলো ফেরত 
চাইবে ? 


রত্বা ॥ অবশ্যই চাইব। 


তিনরঙ্গ 
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যাঁদ নাদেই? 
দিও না, বাঁধিয়ে ঘরে টাঙিয়ে রেখো । 
পরে যাঁদ রাকমেল কার ? 
রুচিতে না বাধলে কোরো । 
তুমি ব্যাপারটাকে মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছ না! 
তুম দচ্ছ ? 
আ'ম গুরুত্ব দিচ্ছি না? 
ছাই! আম বলে ভেবে মরে যাচ্ছি, আর উনি 'ক" 
শূনেই কেম্ট বুঝে ফেলেছেন! প্রেটটা দাও ওতে 
আর কিছু নেই । 
[ প্লেট সরিয়ে রাখে ] 

এখন ক করবে ভেবেছো 2 
আম ভাবব না তুমি! 
আমি? 
অবশ্যই এটাই তো 'নয়ম। 

[ প্রকাশ সিগারেট ধরায় ] 


আচ্ছা আব িছাদন ওয়েট করা যায় না 2 

অন্য লাইনে ভাব, ও স্টেজ পার হয়ে গেছে । বুঝতে 
পারছ না 21191 কথা বলতে ওরা 'দাঁদর বাড় গেছে । 
(খাঁনক বাদে ) তোমার ব্যাত্কের ওটার কী হল £ 
চান্স কম। 

ভারত মেটাল ? 


৭৮ 


প্রকাশ 
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1তনরঙগ 
ফিপাঁট ফিপাঁট, ফিপটি হোপ, ফিপাঁট নো হোপ! 
হোপের দিকটা একট: ইয়ে করা যায় না? 


যায়, শুনৌছ ওদের পারচোঁজং আঁফসারের একটি 
মোটা কালো মেয়ে আছেন, তাকে পাল্লায় বসালেই হয়ে 
যায়। 

110191995 ! অন্য লাইনে ভাব (হঠাৎ বিরন্ত হয়ে ) 
যত ঝামেলা পাকাতে পার। 

আম, কী ঝামেলা পাকালাম ? 

একে অ-রাহ্গণ তায় বয়েসে ছোটো । 

তুম আমার চেয়ে বড়ো 2 মেলা প্‌ 'দয়ো না। 
6৪০1 তোমার তো 51১/ ?৬5-এ, আমার 91 
10এ1-এ জন্ম । আঁবাশ্য মেয়েদের বয়স একটু বোঁশ 
থাকাই ভালো । এমাঁনতেই ছেলেরা মানতে চায় না, 
তার ওপর ছোটো হালে তো কথাই নেই-_এটা আমার 
1থয়োর । 

তোমার ডাঃ পুরন্দর ব্যানাজাঁ £* নি. ০.5. বয়সে 
ছোটো ? 

না বড়ো, প্রায় দশ বছরের । 

তা হলে? 

তাহলেকি? আম কি ওকে বিয়ে করব নাকি? 
জান তোমার কথা একাঁদন 'দাঁদকে বলেছিলাম, দিদি 
বলেছে জামাইবাবুকে। 


প্রকাশ 
বত্বা 


রা 


প্রকাশ 


রত 


প্রকাশ 


৭৯). 


78901 2 


জিরো! জামাইববুর আপাত্তর কারণ কাস্ট আর 
[দাদর আপাতত বয়েস। আমার 'দাঁদর চেয়ে জামাইবাবু 
বারো বছরের বড়ো । 

[ ফোন বাজবে । রত্বা প্রকাশকে হীঙগিতে চুপ করতে বলে 

ফোন তলবে।] 

হ্যালো! শদ্দ বল....রাত হবে...আচ্ছা ঠিক 
আছে....কী আর করব, পড়ছি। (প্রকাশ কেশে ওঠে) 
নাকেউ নেই তো..কাশি 2 আ-তু-তু ভুটান! হ্যা 
ও তো মানুষের মতোই কাশে-কাঁদে হাসে। হাসে মানে 
হাঁস হাঁস ভাব করে। আচ্ছা....রাঁখ ? (ফোন 
রাখে ) তুমি একটা ইয়ে কাশতে গেলে কেন? 
[4916 90010911, তাই বলে তুমি আমাকে ভুটান 
বানাবে ? 
ম্যানেজ করতে হবে তো । যাক্‌ ওদের ফিরতে রাত 
হবে, এখন ভেবে চিন্তে একটা 9181) ঠিক করো । 
( ভাবতে ভাবতে ) 9181 10181 1 আচ্ছা তোমার 
পরণক্ষা অবাঁদ ব্যাপারটা ঠোঁকয়ে রাখা যায় না? 
যায়, কিন্তু পরণক্ষার পর কাঁ হবে ? ল্যাজ গজাবে ? 
নাল্যাজ খসবে, তোমার একটা চাকাঁরবাকার হয়ে 
যেতে, পারে । 
বাংলা 1. /,. পাশ করে চাকার, খেপেছ! (কিছু 
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ভেবে ) এই চুমছুমকে একটা ফোন করব ? 
এর মধ্যে আবার চুমচুমকে জড়াচ্ছ কেন ? 
ওদের কেসটাও যে আমাদের মতো । ইন্টারকাস্ট, তার 
ওপর বেকার। 'বয়ের পর দুজনে চুটিয়ে টিউশন করে 
ংসার চালাত । 

ফাইন, বাংলা ?ীসনেমা ! 
সনেমা নয় মশাই-116 1 81981 119, ৪10৬9 ! 
ওর বর তীর্থ এখন একটা কোম্পানীর সেকেটারি। 
ফোন, গাঁড়, বাঁড়, বাঁড় মানে 57911 
হন্দী 'সনেমা ! 
তোমার মৃ্ডু। দাঁড়াও এক বার ট্রাই কাঁর। 

[ ফোনের চেষ্টা করে এবং লাইন পায়। ] 
হ্যালো ! চুমচ্ম ? আম রত্বা বলাছ....তোর ক? 
খবর বল £...আমাদের কোন 176৬5 নেই ! পরীক্ষার 
জন্যে তোর হাচ্ছ, ওাঁদকে আমাকে ঝোলাবার চেষ্টা 
হচ্ছে ।....কার কাছে শুনাঁল ?...দাদির সঙ্গে তোর 
দেখা হয়েছে 2..আচ্ছা আচ্ছা । শে।ন তোকে একটা 
উপকার করতে হবে। তার অ!গে বলতো তণর্থর 
আঁফসে লোক নেবে ? ধ্যাত বাঁড়র কাজের লোকের 
কথা বলাছ নাক, বলাছ তোর বরের আঁফসে নিউ 
রকুুট হবে 2..আচ্ছা আচ্ছা, হলে প্রকাশের কথা 
বলাব। আর একটা ব্যাপারে তোর হেল্প চাই, 
আমরা রোঁজাস্ট্রি করব, তোকে ব্যবস্থা করে দিতে 


তনরজ 
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বা 


প্রকাশ 


বত 


৮১ 
হবে। তুই আমাদের আদর্শ, গ্যাস? ৪5 ৮০এ 
01111 ...ন্তুন খবর 2 তাই বল কত 'দনঃ 


কনগ্রাচুলেশন ...কাল বাঁড় আঁছস 2 এই ধর 'বকেল 
চারটে-পাঁচটা.... আচ্ছা, কাল গবকেলেই কথা হবে 
.. বাই । 
[ ফোন রাখে। 
এই চমচম শিগগির মা হচ্ছে । 
আর কতাঁদন রোঁমও জাীলয়েট হয়ে ঘুরবে, পাঁচ 
বছর তো বয়ে হল। আমরা দু বছরের- মধ্যেই 
ধ্যাত । আগে তোমাকে 59018 হতে হবে ভালো 
চাকার গাঁড় ফ্লাট । তীর কী ছিল বল, ওই তো 
চেহারা, প্রেন গ্রাজুয়েট । আজ কেমন দাঁড়য়ে গেছে। 
শোনো, তুমি ডাঃ প.রন্দর ব্যানাজশীকেই বয়ে করো । 
সেটেলমেন্ট, সাকয়োরাঁট, গাঁড়-বাঁড় ফোন-- 
ওঃ রাগ হয়ে গেল। বেশ তোমার কাছে কিছুই চাই না 
য। খাওয়াবে তাই খাব, যা পবাবে তাই পরব--সেই 
যেকী আছে-- যাঁদদং হৃদয়ং তব, 
তাঁদদং হৃদয়ং মম। 
| সহসা ফোন বাজবে । ই'ঙ্গতে প্রকাশকে চুপ করতে বলে 
রত্বা ফোন ধরে ] 
হ্যালো ' বলাছ....বুঝেছি । বাবার সঙ্গে ফোনে কথা 
বলেছেন....কাল ?বকেলে 2 না কালকের দনটা বাদ 


[তনরঙ্গ--৬ 
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[তিনরঙ্গ 


দন আমার একট: ইয়ে... বাবা বললেই হবে 2 কাজ 
তো আমার...শুনূন একটা স্পষ্ট কথা বাল, আম 
একজনকে ভালোবাসি, আমরা শিগগির রোঁজাস্টর 
করব ! আমার 1কছ করবার ছিল না,সবটাই এগয়েছে 
দাদর জেদে, আমার ইচ্ছের 'বরুদ্ধে। আশা কাঁর 
আর এগোবার চেস্টা করবেন না। নমস্কার ! 

[ ফোনটা নামিয়ে রাখে ] 
ক হল মাথা গরম করলে কেন ? 
বেশ করোছ। 
এর মানে কিন্তু বিদ্রোহ? 
মানে যাঁদ তাই হয় তো হোক বিদ্রোহ । 
আরও কদিন তোর হবার সময় নিলে পারতে । 
ডাঃ পুরন্দর ব্যানাজর্” এখুনি তোমার 'দাঁদর বাড়তে 
[রং করবেন, মা বাবা খবরটা জেনে যাবেন । 
সোহোয়াট। আমি কচি খুকি! ভালো মন্দ 
[বচারের বয়স আমার হয়েছে । 
তোমার বাবার স।মনে দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে পারবে ? 
ক বলব --'এই বন্দীই আমার প্রাণে*বর'! ব্যাপারটা 
খুব না্কীয় হয়ে যাবে তাই-নইলে বলতাম । 
তা ছাড়া ফোনেই তো সব জেনে যাবে । (সহসা 
উত্তোঁজত ) একটা কথা শোন যাঁদ সেরকম বৃঝি 
আম বাঁড় থেকে পাল।ব! শক চমচমের মতো । 


[তিনরজ 
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৮৩ 


সেকী। তারপর; থাকবে কোথায় 2 পাগলাম 
কোরো না রত্া। 

জানো রোঁজাস্ট্রর দিন চূমচূমকে বাড়তে আটকে 
রেখোঁছল । কৌশলে ছাড়া পেয়ে ও বারান্দা থেকে 
নচে লাফয়ে পড়ে । তার পর একটা রিক্সায় চেপে 
সোজা থানায় । সেখানে ফাস্ট এড: নিয়ে রোঁজাস্ট্র 
আফসে। আমরা ঘন ঘন ঘাঁড় দেখাঁছ, তাঁর্থটা 
[সিগারেটের পর সগারেট টানছে, এমন সময় 
চমচম হাঁজর, হাতে পায়ে ব্যান্ডেজ, সঙ্গে একজন 
পুালশ। বলে থানায় গিয়ে প্রোটেকশনের জন্যে 
পুলশ 'নলাম, যাঁদ আবার পথের মধ্যে আটকায়-_- 
বোঝো! 


তুমিও চুমচুমের লাইনে ভাবছ নাক £ 

একবার যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করোছি, তখন ভেবে 
রাখতে দোষ কী! বাবাকে তো জানই, যা রাগণী 
মানুষ! 'দাঁদর তো ওর প্রফেসরের সঙ্গে প্রেম 'ছিল। 
বাবা যে দিন জানতে পারে দিদি প্রফেসরকেই 
বয়ে করবে, সো দন মাকে ডেকে বললেন--“ওকে 
বলে দিয়ো তার আগেই আমি ওকে গুলি করে 
মারব ।' 

গুল করে, না-না ওঠা রাগের কথা । কেউ নিজের 
মেয়েকে গুল করে মারতে পারে ! 
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1তনরঙ্গ 
নিজের মেয়েকে নয় মশাই, পান্রীটকে। 
না-না খুনোখুনি জিনিসটা মোটেই ভালো নয়। সে 
মেয়েই হোক আর পান্রই হোকা' 
প্রকাশ তুমি ক ভয় পেয়ে গেলে ? 
ভয়! কী যে বলো প্রকাশ দত্তকে তুমি মরার ভয় 
দেখাচ্ছ, তোমার জন্যে আম এই রকম তুঁড় মেরে 
মরতে পাঁর। 
ঠিক রন্তকরবীর কশোরের মতো বলেছ। ও 
নান্দিনীকে কী বলোছল জান ? 
কে কিশোর 2 
রন্তকরবীর কিশোর । 
দেখো গল্পটা পাঁড় নি.ীমসকোট করলেও ধরতে পারব 
না বাদ দাও। কিন্তু ওই যে খনোখুনির কথা 
বললে, ওটা আমার ভালো ঠেকছে না। 


| একটু ভেবে প্রকাশ হাতে রিভালবার নিয়ে 
আভনয় করবে] 


কই কোথায় সেই হইীডয়েট প্রকাশ দর্ত, আমি আজ 
তাকে গুীল করে মারব । আর সেই মুখপহাড় মেয়েট। 
গেল কোথায় ১ আমি কী করোছ বাপ? আম 
তো ওকে নিজের ভাইয়ের মতো ভালোবাস । দেখো 
এখন থেকে প্রত্যেক বছর আম ওকে ভাইফোঁটা 
দেব £ 


[সৃরকরে] 
ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা । 
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা ॥ 
ওঃ তাহলে তৃমিই কালাপ্রট । 
[ব*বাস করুন মেশোমশাই, আম রত্বাকে নিজের 
বোনের মতো স্নেহ করি, 07 3০ জের বোনের 
মতো, প্রায় নিজের বোনের মতো । ওরে বাবা £ 
আপনার হাতে িভালবার কেন: শ্বাস করুন 
আম রত্বাকে কোনো দিন কিস কার নি, প্রায় বোন 
ভেবেই হাঁমি খেয়োছ। দেখবেন ওর বিয়েতে আম 
পশড় ঘোরাব। কোমরে গামছা বেধে পরবেশন 
করব। ওরে কে আছস ছ্যাচিড়াটা একবার এদিকে 
দেখা । আর দুটো কাঁচাগোল্ল। দেব দাদা একি 
দাদু, মাছের মুড়োটা খেয়ে নন। 
| গান] 
'সোই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হল কই 2 
তোমার যৌদন বিয়ে 
সে দন- কোমরে গামছা দিয়ে 
পরিবেশন করেছিলেম 
হ্যাঁচড়া এবং দৈ।' 
সোই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হল কৈ? 
[ গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রত্বা হাততালি দেগ্ ] 
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[তনরুজ 


৪628)1141, খুব ভালো হয়েছে । অ।র একবার চা 
হবে ? 

নাথাক! তার চেয়ে কী করবে না করবে বসে একটু 
ভাবো । 

আম সব ভেবে রেখোঁছ প্রকাশ, কিছ চন্তা কোরো 
না। 

ভেবে রেখেছ মানে? দম করে কিছু করে বোসো 
না। 

নাগো মশাই দুম করে করব না, প্রথম থেকেই 
ব্যাপারটা ভেবে রেখেছি, কোন লাইনে যাব-_-কী ক 
করব! 

কণ সাংঘাতিক মেয়েরে বাবা, সব ভেবে রেখেছে অথচ 
প্ল্যানটা আমাকে বলছে না। কেবল বাঁদোর নাচাচ্ছে ! 
বাঁদোর নাচের এই তো শুরু, সারাজীবন নাচাব। 
(একটু হেসে) -এই কাঁফ হাইস থেকে বোঁরয়ে 
কলেজ-স্কোয়ারের একটা শূন্য বেণে বসে আমাকে 
সেই যে প্রথম ভালোবাসার কথা বলোছিলে আর 
একবার তেমাঁন করে বলো না! 

ধ্যাত ও প্রানটা তো আমার ন্া। 

কার তবে ১ 

বন্ধুদের । ওরা বলল যাঁদ প্রপোজ করতে চাস তো 
এই বেলা দুম করে বলে ফেল, নইলে কোন দন 
দেখাব বে হাত হয়ে গেছে । 


[তনঃঙ 


প্রকাশ 
রত্বা 


৮৭. 


তাই বুঝ সে 'দিন__ “তোমাকে ভীষণ ভলো বাস রক্কা 
তোমাকে না পেলে আম মরে যাব - ভীষণ যাত্রা 
যান্লা লাগছিল । 

এই ভালো হচ্ছে না'কন্তু, ও সব পাঁবন্র ব্যাপার নিয়ে 
ক্যারকেচার কোর না। 

আচ্ছা, সে দন ক খেয়েছিলে বলতো তোমার মুখ 
থেকে গন্ধ বেরাচ্ছল ? 

ব্রাণ্ড ' মেসের বন্ধুরাই বলল. কয়েক চুমুক মেরে 
যা নাভ পাঁব। 


মদ খেয়েছিলে 2 তাই বুঝ অমন হে'ড়ে গলায় 
জোরে জোরে কথা বলাছলে 2 বেশ লাগাঁছল 'কিস্তু ! 
কেমন 2 যান্রা যাত্রা ? 

না বেশ বোল্ড । মানে ছেলেরা যে রকম হলে ভালো 
লাগে । আঁমতাভ--আঁমতাভ ! জানো সোঁদন এক 
বুড়ো ভদ্রলোক দরের একটা ফাঁকা বে?ে বসোৌঁছল, 
তোমার কথা শুনে বুড়ো দোঁথ হাঁ করে তাকয়ে 
আছে । দেখে মনে হচ্ছিল বুড়ো মনে মনে বলছে-_ 
কালে কালে কত দেখাবি মা? 

ধ্যাত মোটেই আম অত জোরে কথা বাঁলান। 
তোমার কি তখন মান্না জ্ঞান ছিল নাকি? হাতটা 
এমন করে চেপে ধরে ছিলে মনে হাঁচ্ছল পাঞ্জা 
লড়বে । আঙুলগলো টনটন করাছল। 


৮৮ 


প্রকাশ | 


প্রকাশ ॥। 
রস্বা || 


রত্বার 'দাঁদর 


1তনরঙগ 


আহাঃ ননীর পুতুল, মরে যাই! দেখি হাতে ফঃ 
দিয়ে দেই | 

[ প্রকাশ রত্বার হাত ধরবে, সঙ্গে সঙ্গে লোডশোঁডিং হবে, 

আর ফোন বাজবে, প্রকাশ দেশলাই 
কাঠ জহালবে ] 

মোম বাতিটাত আছে £ 
না! ভোলার মাকে মোম বাত কিনতে দোকানে 
পাঠিয়েছি ;: আরও কয়েকটা কাঠি রোড রাখো । 

[ কথা বলতে বলতে রত্বা ফোন ধরার জন্যে এগিয়ে যায় 

প্রকাশ একটার পর একটা কাঠি জেঞলে 
আলো দেখায় ] 
হ্যালো! দাদ! হ্যা রঙা বলাছ....কণ বাবার স্ট্রোক ! 
-কখন 2 ...পুরন্দরের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে 
বলতে উত্তোজত হয়ে .. কী বললি £ বাবার শেষ কথা 
আম ওকে গল করে মারব-আইঃ। 
| দেশলাই ঝা নেভার আগেই দেখা যায় প্রকাশ রত্বকে 
ধরে ফেলেছে । অন্য হাতে ধরেছে ফোনের 'রাঁসভার 
অন্ধকারে রত্বার দিাদর কণ্ঠ শোনা যায় ] 

কণ্ঠস্বর ॥ শোন রঙা পুরন্দরকে গাঁড় আনতে 
বলোছ। ও এলে বাবাকে 'নয়ে শুভেন্দু কাকুর 
নাস্সং হোমে যাচ্ছ । তুই সোজা নাঁর্সং হোমে চলে 
আয়--পাবাঁর তো? কিরে কথা বলাছস না কেন ? 
রত্রা_রত্রা। লাইন ক কেটে গেল ? 


[তিনরঙ ৮১ 


প্রকাশ ॥ দিদি শুনুন হঠাৎ স্ট্রোকের খবর পেয়ে রত্বা অসম্ম্থ 
হয়ে পড়েছে, আম ওকে সমস্থ করার চেষ্টা করাছ। 
না ভোলার মা নেই, মোম বাতি আনতে দোকানে 
গেছে । আম প্রকাশ দত্ত....অনেক্ষণ আছ । এখন 
ওসব কথা থাক, কার কী রকম হার্টের অবস্হা তা 
তো জানি না। একটু সস্হ হলেই আমি রত্কাকে 'নয়ে 
নার্স হোমে যাঁচ্ছ। ওর জন্যে আপাঁন ভাববেন 
না__আম তো আছ! 
| খানক পরে ধীরে ধরে আলো ফুটবে । শুরু হবো দ্বতীয় 
রঙ্গের আঁভনয় । একই ঘর, আসবাব পত্র এবং টোলফোন। 
এখানে প্রকাশ বয়স্ক মান্য? সেরত্ার স্বামশ এবং 
রত্বা একজন মধ্যবয়স্কা নার । প্রথম-রঙের প্রকাশ 
ও রত্া যাঁদ এখানেও আঁভনয় করে তাহলে 
মেকাপের প্রয়োজন | মেকাপ ছাড়াই রমা 
ও মঞ্জু আভিনয় করতে পারে । প্রকাশ 
কাগজ পড়ছে। ভেতর থেকে 
রত্বার ডাক শোনা যায়] 


নেপথ্যে রত্বা ॥ এই শুনছ 2 শুনছ নাঁক- বাল শুনছো £ 
প্রকাশ ॥ এখন অবধি কিছুই তো বললে না শুনবটা কী? 
রত্টা ॥ ষাক তাহলে কানে গেছে! 


প্রকাশ ॥ না গিয়ে উপায় কী! যা কাংস্যাানান্দিত কণ্ঠ, খালি 
শুনছ শুনছ। কানের পোকা ঝাঁরয়ে দিলে । 
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অমন গজ গজ করছ কেন? কিছু খারাপ কথা 
বললে নাকি ? 
( অনূচ্চস্বরে ) এইরে শুনে ফেলেছে! (জোরে) 
না বলাছলাম আমার ঘাড়ে ঈশ্বরের দেওয়া কেবল 
একটাই মাথা--সঙ্গে দুটো কান আছে। সে দুটে। 
দয়ে কেবল শুনব 


[বিনয়ের অবতার ! ডাঃ দাস দে কে ফোন করেছ : 
কার নি! দু দুবার রং নাম্বার তার পরেই ক্রস কানে- 
কশন হয়ে বসে আছে । এখন কার যেন বোনপোর 
বউভাতের গলপ হচ্ছে৷ 
আর একবার দ্রাই করো । 
রান্না ঘরে বসে হুকুম না চালিয়ে একবার বোরয়ে 
এসো! 

| চায়ের পেয়ালা হাতে বত্বাব প্রবেশ এ 
রান্না ঘরে তো আম শুয়ে আছ! 
( চায়ের পেয়ালায় চুমুক দয়ে ) আঃ রাগলে তোমাকে 
যা দেখায় না-ঘ্যাম ! 
রাগলে না, বলো সেবা করলে । বাঁঙ্কমচন্দ্র খুব 
খাঁটি কথা বলেছেন, স্বশলোকের রূপ গুণ যাই থাক 
কাজে কমে গদাইয়ের মানা হলে তোমাদের মনই 
ওঠে না। 
ইস: বাঁঙ্কমবাবু তাঁর উত্তর পুরুষদের জন্যে এমন, 
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সেম সাইড করে বসে আছেন । 

নানা ভয়ের বিশেষ কারণ নেই, স্ত্রীলোক একটু 
এদিক ও দিক করলে তান কঠিন শাঁস্তর বিধান 
দিয়েছেন, মাথা মাঁড়য়ে গোবর গলিয়ে ম্যাগোও ! 
এ যুগে তোমরাও তাই বাঁঝ প্রাতশোধ নিচ্চ। 
আলবাত নেব । আজকাল মেয়েরাও যখন দু-তিন বার 
করে বিয়ে করে আম বাল, বহু ধুগের প্রাতিশোধ_ 
দে ব্যাটাদের নাকের ওপর ঝামা ঘসে । 

প্রাতশোধ নেবার কাজটা তুমি নিজেই নিলে না কেন? 
আমার কথা ছেড়ে দাও । আম কি তোমার সংসারে 
আছি? 

সে কী, তুমি আমার সংস।রে নেই 2 

না। নেহাত নিজে পছন্দ করে বিয়ে করোছি তাই, 
মাবাবা দেখে দলে যে দিন রাণার সঙ্গে আমার 
তুলনা করে ছিলে সে দিনই চলে যেতাম । 

রীণার কেস্টা কী বল তো? ঠিক মনে নেই । 

যে অন্যায় করে তার মনে থাকে না। রাঁণা, রীণা-- 
হালদার তোমাদেরই পুরনো পাড়ার সেই বাজে 
মেয়েটা, এ বার চিনতে পারলে 2 তারও যে টুকু 
পার্সোনালাঁট আমার নাক তাও নেই । 

এই তো সারা জীবনে একটা অন্যায়, মানে একটা 
মান্ন মিস ফায়ার করে ফেলোছি। 


১ 


রা 


প্রকাশ 


রত 


প্রকাশ 


রত্বা 


প্রকাশ 
রত্বা 


প্রকাশ 


রত 


প্রকাশ 
রত্বা 
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ফাঁস যাবার জন্যে একটা খুনই যথেষ্ট 'জনবনে 
একটা খুন করোঁছি, বললে জজসাহেব ক্ষমা করবেন? 


তোমার সঙ্গে কথায় কেউ পারবে না। সিনেমার 
নায়কাদের মতো পয়েণ্টে পয়েণ্টে কথা বলতে 
[শখেছ। 

তোমার জন্য! বুঝেছ, আমি কোন দিন কথা 
বলতে জানতাম না। 

না, কথা বলতে না বোবা ছিলে! 


| কথা গুল অন্য দিকে মুখ কারয়ে বলে ] 


কী গজ গজ করে সাপের মন্ত্র ঝাড়ছ 2 জোরে বলো 
শনি! 

বলে মার খাই! 

মার খেতে, সে রকম মেয়ের পাল্লায় পড়লে-_ 
পড়ান তো: কী চেয়োছ তোমার কাছে, কেবল একটু 
ভদ্র ব্যবহার । একটা জানিস বুঝোছি, কাউকে করুণা 
করতে নেই, করুণা করেছ ক মরেছ। 

প্রেম পুরনো হলেই বিস্বাদ। বিদেশে এই জন্যেই 
কনদ্রাক্ট মামারেজ হচ্ছে বুঝলে ? 

[বদেশে কেন স্বদেশেও হচ্ছে । ইচ্ছে হলেই করতে 
পার। 

দেখব নাক চেস্টা করে £ 

দেখো কে তোমাকে ধরে নেখেছে । 


[তিনরঙ্গ 


প্রকাশ 
রক্রা 


প্রকাশ 
রা 


প্রকাশ 
বহ। 


প্রকাশ 


| 
|| 


৯৩ 


তোমার জন্যেই বলাছ। 

রক্ষে করো, পুরুষ জাতটার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে! 
মরে যাঁদ আবার মেয়ে হয়ে জল্মাই-- 

কপালের জোর থাকলে আবার আমাকে পাবে! 


ক্ষেপেছ ও সব বিয়ের মধ্যে নেই। বয়ে করলেই 
দাসী--বাঁদী, তার আগে নূরজাহান। (কাপ প্রেউ 
গুছিয়ে যেতে গিয়ে) _যাক এ বেলা মাছের কী 
হবে 2 
কাঁচকলা 'দয়ে টানা ঝোল । পেটটা ভালো নেই । 
টানা ঝোল আবার মেয়ের চলবে না, তেনার চাই 
[রচ., মাখা মাথা । ছেলে তো মাছ ছোঁবেন না, তার 
জন্যে ডিম করতে হবে । একটা বাঁড়তে এত রকম 
রুঁচ, এত রকম মেনু, আর পারি না বাবা! 

 প্রচ্থান ] 


[ প্রকাশ ফোনের কাছে গিয়ে কিছ ভেবে ফোন ফরবে। 
এবং এক চান্সেই লাইন পাবে | 


হ্যালো ! হ্যাঁ আ'ম..কী আর করব চা খাচ্ছি, 
কাগজ পড়াঁছ, আর ঝগড়া করাঁছ... জোরেই তো বলাছ 
এর চেয়ে বেশি জোরে আর বলা যাবে না। তুমি কা 
করছ ?....খৃব দেখতে ইচ্ছে করছে...ধ্যাত? সাঁত্য 
বলাছ ! আচ্ছা টোলিফোনে যাঁদ টি. ভির মতো দেখা 
যেত বেশ হত না?..খারাপ হত, কেন ?,না 
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না তোমাকে মেকাপ 'নতে হত না। শাঁনবার বিকেলে 
কশ করছ? এসো না শুভকেও বোলো....বাইরে ? 
তুম আসছো তো ? আছে রান্না ঘরে। 

রত্রার কণ্ঠ নেপথ্যে ॥ কার ফোন গো, ডান্তারের ? 

প্রকাশ ॥ (রত্তাকে শুনিয়ে জোরে) না না এমন কিছু 
সারয়াস নয়, আচ্ছা তোমার বউীদকে 'জগ্যেস 


করব । 
নেপথ্যে রত্বার কণ্ঠ £ কার ফোন গো, ডান্তারের ? 
প্রকাশ ॥ (ফোনের মুখটা চেপে) না শামণ্ঠার, তোমার 


অপারেশনের কথা শুনে ফোন করেছে৷ 

নেপথ্যে রত্তার কঠ £ আপধিখ্যেতা, কার মূখে আবার শ.নল তুমি 
নিশ্চয়ই চারাদকে রাঁটয়ে বেড়াচ্ছ। 

প্রকাশ ॥ ফোনে রান্না ঘর থেকে । আপনাকে শাঁনবার চা খেতে 
বলছে, না-না ভয়ের কিছ নেই, ডাঃ দাস দে 
অপারেশন করবেন। গাঁড়? আচ্ছা দরকার হলে 
বলব শানবার আসছেন তো? রাখাঁছ--নমস্কার। 

| রত্বার প্রবেশ ] 


রত্বা ॥॥ গাঁড়র কথা কী বলাঁছল ১ 
প্রকাশ ॥ বলাছল দরকার হলে সোঁদন ওদের গাড়িটা দেবে। 
রত্বা ॥ তুঁমকী বললে? 


প্রকাশ ॥ গাঁড় গনলেই তো অবলিগেশন ! তাই ঠিক হ্যাঁও 
কার 'ন, নাও কার নি। 


1তনরল 


রত্বা 


প্রকাশ 


৮] 


প্রকাশ 


বরা 


প্রকাশ 


রঙা 


প্রকাশ 


বত 
প্রকাশ 


|| 


|| 


৪৫. 
চাইলেই পারতে । ওদের কি টাকার মা-বাপ আছে 2 
বিজনেসের পয়সা । 


বেশ চাইব । এই শানবার তো তোমাকে দেখতে 
আসছে । 


তাম আবার আসতে বললে কেন: ও সব লোক 
এলেই ঝামেলা--চা করো, খাবার আনাও, বসে বসে 
খাঁল বড়ো বড়ে। কথা শোনো । আর ছেলেটা যা দাঁস্য 
গেল বার তো আমার জয়প্‌রের সিঁদুর কোটোটা 
ভেঙে দিয়ে গেল। 

নিজে মুখ ফুটে বলল, রক্তাদকে দেখতে যাব-- 
আম কি মানা করব £ 

রত্বাদ! উাঁন কচি খাক' বাঁড় বয়সের বিয়ে 
তাই ওই টুকু বাচ্চা, আমা দাদ! 

ক বলছো, শামন্ঠা তোমার চেয়ে বয়সে অনেক 
ছোটো । 

বয়েসে ছোটো £ ছোটো লাগে! অমন সেজেগুজে 
আরামে থাকলে আমাকেও হেমামালন লাগতো-. 
বুঝেছো ? 

যাক ও সব কথা, নিজে মুখ ফুটে বলল রত্াদকে 
দেখতে যাব-- 

রত্তা দিকে দেখতে, না প্রকাশদাকে ? 

ত্র! দন দিন তোমার মনটা ছোটো হয়ে যাচ্ছে। 


৯৬ 1তনরঙ্গ 


রত্না ॥ তুমিই কি আগে এমন ছিলে, আমার বন্ধৃূদের মুখের 
[দিকেও চোখ তুলে তাকাও নিকোন দিন। মিসেস 
আজমানী তোমাকে ঠাট্টাকরে বলত ডরপোক্‌। আচ্ছা 
তুম ওই শুটকীর মধ্যে কী দেখলে বলত ? 


প্রকাশ ।। যা বাবাঃ কোথা থেকে কোথায় এনে ফেললে ' হচ্ছিল 
নেপোলিয়নের করনেশন- শুর করলে উচ্ছের 
শুকতো । 

রজ্জা ॥ আম কিছু বুঝ না-না? বয়েস তো পণ্চাশ ছএতে 
চলল, এখনও বাঁন্রশ সেজে ঘরে বেড়াতে লজ্জা 
করে না 

প্রকাশ ॥ আমাকে যাঁদ ০79 দেখায় তাতে তোমার বুক 
জবলে কেন? 

রত্বা ॥ জহলবে না, কার জন্যে আমার চুল পাকল, কার জন্যে 
আমার নাভে'র অস.খ--বল £ 

প্রকাশ ॥ আমার জন্যে তোমার চুল পেকেছে ? 

রত্বা ॥ তবেকারজন্যে' কবে তুম সংসারের কোন দায়ত্ব 


পালন করেছো ? ঘরে খাটব বাইরে খাটব, তার 
ওপর মুখযন্ত্রণা। নাভের অসুখ কি এমাঁন এমাঁন 
হয়েছে । স্বার্থপর ! বাবুনের ছোটো বেলায় ক 
কম্টটাই না করোছ! কাজের লোক নেই, রুগ্রছেলে 
এক হাতে রান্না বান্না রাতজাগা, অফিস থেকে ফিরেই 
উন ছুটলেন নাটক করতে, রিহাসলি-গ্রপ-কলসো ! 


1তনরজ্ 


প্রকাশ 


প্রকাশ 
রত্বা 
প্রকাশ 
রত্থা 


প্রকাশ 
রা 
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| 
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কোথায় গেল তোমার সে সব দিন» ছেলে হীর্জ- 
নয়ারং পড়ছে, আজ এ কথা বলতে লঙ্জা করে না! 
হ$ঃ 'নঘাঁ প্রেসার বেড়েছে চেক করাতে হবে। 
দেখ অসশমকে ফ্লাটে পাই কি না, হয় তো এখনও 
চেম্বারে যায় ন। 


প্রেসার! ওটাই বাঁক, বলে বলে এনে ফেলো । মুখ 
তো নয় 


| দরজার বাইবে শব্দ হয় "02051 17007)7--একটা খাম এসে পড়ে। 
থামট। তুলে ঘুরয়ে ফিরিয়ে দেখে রত বলে ] 

জয়শ্রী দত্ত। কে লিখল দোখ তো ? 

1 খাম খুলে পড়ে ] 
কার চি 2 
বলাছি। 
কার চি পড়ছো ও 
পড়েই দেখ । € চিঠি দেয় ) মখপনাঁড় মেয়ে একবার 
বাড়ি আসুক দেখাচ্ছ মজা! এইটুকু বয়সে প্রেম 
হচ্ছে । প্রেম! সবে তো 01855 1৬/০1৬৩, কাঁলর সন্দে! 
( চিঠির দকে হীঙ্গত করে । ছেলেটা কে ? 
কেজানে । 
(গজন করে) কেজানে! তোমাকে জানতে হবে। 
মায়ের অনেক দাঁয়ত্ব (চিঠি পড়তে পড়তে ) নাও 
মেয়েকে ছেলেদের সঙ্গে 'িকাঁনকে পাঠাও, সিনেমায় 
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১৮ 


না 


প্রকাশ 
রঙা 
প্রকাশ 


ব্রা 
প্রকাশ 
রত 
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॥। 
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পাঠাও, নাচতে পাঠাও ! আম তো ওঙ্ড ফূল-_ 
ব্যাক ডেটেড্‌ | বাবা শত্রু মা বন্ধু । যতগুজ-গুজ 
ফুস-ফুস সব মায়ের সঙ্গে-_নাও এবার ঠেকাও । 
(করুণ কণ্ঠে )বা রে আম কি এই বয়সে প্রেম করতে 
বলেছি । আজ দেখো না বাঁড় আসুক মেরে ওর হাড় 
গঠড়য়ে ছাড়ব । 

ওসব মারধোরের মধ্যে যেও না। 

না__যাবে না, পূজো করবে। 

হ্যাঁ, পূজোই করবে । যা বলাছি শোনো । মাথায় 
তোলার সময় তো মনে ছিল না। অত বড়ো মেয়ের গায়ে 
হাত তুললে--সমনেই লেক-কাঁযে করে বসে তার 
[ঠিক নেই । কিম্বা কালীঘাটে গিয়েই হয় তো সিদুর 
[টণ্দুর পরে বসবে । চিঠি পড়ে তো মনে হচ্ছে 
অনেক দূর গাঁড়য়ে গেছে । আচ্ছা তুম ছেলেটার 
নামধাম দেখেও চিনতে পারছ না? 


মনে হচ্ছে এসেই ছেলে। 

কোন্‌ ছেলে ? 

সেই যেগো। পয়লা 391181% ওরা সব পিকাঁনক 
করতে গেছল-_ 

ও সেই দীঘায় 2 

হ্যাঁ 2 

তোমাকে কোনোদিন কিছু বলে নি ? 


তনরঙ 


রা 


প্রকাশ 
রা 


রা 


প্রকাশ 
রতা 


প্রকাশ 


৪১১ 
বলেছে অজপসল্প । ছেলেটা ভালো । বাবা ডাক্তার, 
মা কোনো কলেজে-_ 
কট পড়ে 
পড়ে না, মা কলেজে পড়ায় । 
আঃ আম ছেলেটার কথা জিগ্যেস করাছ। 


শব. এ. না-না বং. এস সি. 'ফাঁজক্জে অনার্স- 
যাদবপদরে । 


সবই তো জানে, ন্যাকামো করছিলে কেন 2 

শ্বাস করো এর বোৌশ কিছু জান না, িকাঁনকের 
দিন বাসে তুলতে গিয়ে শুধু ছেলেটাকে দেখোঁছলাম। 
ছ"ফুটের মতো লম্বা কোঁকড়ানো এক মাথা চুল । পরে 
মাম্পুকে জিগ্যেস করে এ-সব কথা জেনেছি । কিন্তু 
এতটা গাঁড়য়েছে বলে জানতুম না। কোন দিন তো 
চিঠিপত্র খুলি নি, আজ সন্দেহ হতেই--বাঁড় আসুক 
একবার, শুট্‌কির হাড়মাস এক করব । 

না-না ওসব মারধোরের মধ্যে যেও না। আজকালকার 
হন্দী সনেমা দেখা ছেলে-মেয়ে--সেই যে গো “এক. 
দজেকে লিয়ে' বলি নি? সেনীদন লেকের জলে হাতে 
পায়ে রুমাল বেধে জোড়ে ডুবে মরেছে । ওদেরও 
নাকি বাড়িতে মারধোর করা হয়েছিল । 

[ এরপর আবার কিছুটা 'চাঠি পড়ে নিয়ে ] 

যাই বল হাতের লেখাটা কিন্তু ভালোই । (পড়ে পড়ে 
শোনায় ) “তোমাকে প্রায়ই বলতে শযাঁন বাবা উদার 


ধতনরঙল 


প্রগ্রৌসভ্‌, আর মা সাক্ষাৎ দেবী। তধে কি আশা 
করতে পার না, আম মা বাবার আশাীবি পাব 2” 
না। ছেলেটার ওপর একট একট স্নেহ হচ্ছে গো। 
ছু'ফুট বললে না? তা হলে তো প্রায় আমতাভ 
বচ্চন বল? 

ঠিক তাই, মুখ-চোখ আরও সুন্দর । 

বলছ দেখব নাঁক ? 

মাম্পুর জন্যেঃ আম বাবা এর মধ্যে নেই । ভালো 
হলে সব ক্োডিট তোমার, আর খারাপ হলেই অম্মান 
ধর বাঁদকে । 

মোটেই না, কবে দেখেছ 2 

বহুবার, কোনটার কথা বলব ঃ 

একটা বল। 

সেই যে কবে নাকি আময় হালদার বাজারে ডেকে বলে 
ছিল-- “ছেলেকে একটু শাসন করবেনা ম. দত্ত ।” কি, 
না কটা ফোচংকে ছোঁড়ার সঙ্গে মিশে স্কুলের মেয়েদের 
পেছনে লাগে । অমনি বাঁড় এসে বাজারটা ফেলে 
1দয়েই ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লে । “এই যে. তোমার 
ছেলের জবালায় তো পথেঘাটেও মূখ দেখাতে পারছ 
না।” আর আজ-_“আমার ছেলে হীঞ্জাণয়ারিং 
পড়ছে"-_বলতে লজ্জাও করে না! 


1তনরল 


রা 


প্রক।শ 


রঙা 


প্রকাশ 


রঙা 


প্রকাশ 


প্রকাশ 


রত 
প্রকাশ 


মনেও থাকে বাবাঃ! তাহলে দেখি কী বল? 
বললাম তো, আমাকে জাঁড়ও না. মেয়ে তোমার যা 
খুশি কর। 
আচ্ছা সব সময় তুমি অমন ঝগড়ার মুডে থাকো কেন 
বলত ? 
তোমার সঙ্গে আমার অন্য মুড ছিল কোনো দন 2 
( ধরতে যায় ) কোনো দিন ছিল না £ 
ঢং দেখে আর বাঁচি না! ছাড় ছাড় ডালটা বোধ হয় 
ধরে গেল, জল দিয়ে আসি । 
ধরুক আজ পোড়া ডালই খাব । 
ধর্‌ক! খেতে বসে তখন লাফ- দেবে, বাবাঃ তোমাকে 
চাঁন না। 

| রঙ্বার প্রস্থান | 
প্রায় ছ'ফুট বাবাঃ । মেয়ে তো পাঁচ ফুট দুহীণ-- 
তাহলে £ বাদ্ধর গোড়ায় একটু ধোঁয়া দেওয়া যাক। 
(সিগারেট প্যাকেট খুলে ) এ]াঃ গড়ের মাঠ ! কারও 
হাতটাত পড়ছে নাকি 2 এই শুনছ, বাল শুনছ 
নাঁক ? 
(নেপথ্যে ) কিছুই তো বললে না শুনবটা কী? 
[সগারেট আনতে যাচ্ছি দরজা বন্ধ করো । 

[ প্রস্থান | 
| গজগজ করতে করতে রস্বার প্রবেশ | 


১২ 


বত 


বা 


[তনরগ 


তোমাদের ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা-ীসগারেট--আমাদের তো 
কিছুই লাগে না। 
[ দরজা বন্ধ করে রত্বা মণ্ের ঠিক মাঝখানে এসে 
টেবিল থেকে চিঠিটা তুলে নেয় । অদ্ভুত দাঁতে 
চাঠটার দিকে তাকায় । মুখে মৃদু হাসি 
খেলে যায় । সহসা ফোন বাজবে । 
রত্বা ফোন ধরবে ] 


॥ হ্যালো । স্যার ? হাঁ রত্তা... কার কাছে শুনলেন....ও 


আচ্ছা........ 11810% 18170-4....0818 ঠিক হয় নি, 
90708 ভার্ত হাচ্ছি। ....কণী দরকার এই তো ভালো, 
কাজের ভিড়ে একদিন ভুলেই যাবেন আমার কথা । 
এ কী ছেলেমানুষি হচ্ছে....স্যার ভুলে যান আমার 
কথা, মনে করুন রত্বা বলে কেউ কোনো দিন ছিল না! 
জানেন স্যার আমার মেয়ে জয়া-_জয়শ্রী প্রেম করছে, 
আমার হাতে শর পাভারের চা্ঠ .. ওসব কথা ভেবে 
কী লাভ, 10910780008 1 আপাঁন একটা বয়ে 
করুন স্যার... ছেলেদের আবার বয়েস! প্রকাশ বলে 
ছেলেরা ৮০79 যত দিন সে নিজে ফিল করে । আর 
মেয়েদের ৮০479 না দেখালেই বাঁড়। "*আপানি 
একবার রাজ হয়েই দেখুন, মেয়ের বাপেদের তো 
চেনেন না, লাইন পড়ে যাবে । ...আপনাকে আসতে 
হবে না আমই খবর দেব, আর তেমন কিছু হলে তো 
একাঁদন শুনতেই পাবেন । ...আম কষ্ট পাই না ? 


1তনরঙগ 


১০৩ 


তা হলে তাই। এত দিনে বুঝেছেন তো মনটা পাথর 
দিয়ে তৌর। আমাকে যত খুশি আঘাত করুন 
আমার লাগবে না। (সহসা উত্তোজত) একাঁদন 
আপনার মা আমাকে অপমান করে বাঁড় থেকে 
তাঁড়য়ে দিয়েছিলেন, আম !কছু মনে কার নি কেন 
জানেন ? ভেতরটা পাথর বলে । কিন্তু আঁমও তো 
মানুষ আমার, শরীরেও তো রন্তমাংস আছে, দাদন 
বাদে অপারেশন টেবিলে অজ্ঞান হবার আগেও যে 
আপনার কথা মনে পড়বে । জানেন স্যার আমার 
ক্যানসার হয়েছে, ভয় পাবে বলে ওকে আজও 
জানানো হয় নি, ভীষণ নাস তো । বলুন ভেতরটা 
পাথর বলেই না এসব লাুকয়ে রাখতে পেরোছি.... 
ভয় নেই মরব না, ডাঃ দাস দে বলেছেন অপারেশন 
করলেই ভালো হয়ে যাব....রাখাছ কেমন 2 

| ফোন রাখে । বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হয় ] 
যাঁচ্ছ যাঁচ্ছ। 

[ আবার কড়া নাড়ার শব্দ হয় ] 


বাবা রে বাবা এতটা আসব যেন তর সয় না। 


প্রকাশ ॥ (ভেতরে এসে ) ঘাময়ে পড়োছিলে নাক! 


রয় 


॥ হ্যা ঘুমাঁচ্ছলাম নাক ডাকার শব্দ শোনো 'নি। 


| রত্বা ভেতরের দিকে পা বাড়ায় ] 


প্রকাশ 1 আরে যাচ্ছ কোথায় £ একটু শোনো না। 


১০৪ 


বসা 
প্রকাশ 
রঙা 


প্রকাশ 
রত 


প্রকাশ 


রা 


প্রকাশ 


রত্বা 
প্রকাশ 


রঙা 


প্রকাশ 


[তনরঙ 
(ঘুরে ) কী স্বার্থের কথা বলবে 2 
ওর 1ঠকানা জান ? 
কা 


1 


/ 


ওই ছেলেটার কী যেন নাম ? 

পরাশর,. ঠিকানা তো চিঠিতেই আছে । 

চলো না একদিন যাই, ওর ম৷ বাবার সঙ্গে আল।প করে 
আঁস। অবশ্য তার আগে তোমার অপারেশনটা হয়ে 
যাক, ডাঃ দাস দে তো বলেছেন মাইনর অপারেশন । 


সে আমও জানি, কিন্তু ছেলেটার মা বাবার সঙ্গে 
আলাপ করে কঈ হবে ? 

কছু না একট ইয়ে, মানে আলাপ আর কি-- 
ছেলেটাকেও দেখে আসব । বেশ লিখেছে 'কল্তু 
“বাবা ভীষণ উদার, প্রগ্রোসভ, মা সাক্ষাৎ দেবী!" 

ওঃ গ্যাসেই ভুলেছ : 

গ্যাস কই না, কে বলল গ্যাস! তুমিই বললে না 
প্রায় ছ'ফ্‌ট কেকিড়ানো একমাথা চুল, অনাস" পড়ে, 
বাবা ডাক্তার, মা প্রফেসর-- 


তাতে ক হয়েছে, ছেলেটা যদি অনার্স না পায় ? 
মেজাঁদর ছেলেটার মতো ট্যাবলেট না হেরোইন এই 
সব খেয়ে ঘুরে বেড়ায় 2 প্রেম প্রেম খেলাটাই যাঁদ 
ওর রোগ হয় 2 

ওরে বাবা এ সব তো ভাব 'ন, তুমি যে আবার ভয় 


1তনরঙ্গ 


বরা 
প্রকাশ 


প্রকাশ 
বা 


প্রকাশ 


বরা 


প্রকাশ 


১০০ 


ধারয়ে দিলে! (রত্না যাবার জন্যে ঘোরে ) যাচ্ছ 
কোথায় 2 

তোমাদের সেবায় । 

ধ্যাত, সেবার নিকুচি করেছে, আমি বলে এ দিকে -- 
( কাছে এসে) চিন্তা কোরো না ছেলেটার সঙ্গে আলাপ 
করেছি 01119170 9019917, হীরের টুকরো বলতে 
যা বোঝায় তাই! 

তবে যে বললে-_ 

চিঠিটা আমারই কথামতো লেখা, তোমরা যাকে বল 
পারকলপনা--তাই £! তোমাকে হঠাৎ কী করে জানাই 
বলো, যা রাগন মানুষ! 

আগে থেকেই এ সব ঠিক করা? চিঠিটা আসবে, 
তুমি খুলে পড়বে, আম দেখব, রাগ করব শেষে 
মেনে নেব । হাহা হা, আচ্ছা খেল দেখালে বটে । 
তুম না একটি-একি- 

সেবাদাসঈ'-_-চালত ভাষায় যাকে বলে গদাই এর মা। 

[ রত্বার প্রস্থান । প্রকাশ ফোন করবে ] 
হ্যালো! ডাঃ দাস দে? আম প্রকাশ দত্ত বলাছ। 
এ দকে সব ঠিক আছে । আপনি একবার ফোন কৰে 
কনফার্মড হতে বলেছিলেন তাই ...আচ্ছা আচ্ছা 
তাহলে 981708% তে 'নয়ে যাব? "আপনাকে 
আর কী বলব, আমার জীবন মরণ এখন আপনার 
হাতে। যাঁদ কিছু হয়ে যায়, একটা 181111/ ভেসে 


১০৬ 


তিনরঙ্গ 


যাবে । ""না-না ক্যানসার বলে জানে না, আসল কথা 
ক জানেন ভীষণ নাভসি তো, শুনলে ভয় পাবে! 
তা হলে ভরসা দিচ্ছেন তো? রাখ, 50708% বিকেল 


চারটে । নমস্কার। 
[ ফোন রেখে কাগজটা হাতে তুলে নেয় ] 


নেপথ্যে র্বার কণ্ঠ £ এই শুনছ, বাল শুনছ, শুনছ নাক ? 


প্রকাশ 
রঙা 
প্রকাশ 


বগা 


প্রকাশ 


রত 
প্রকাশ 


রত 
প্রকাশ 


এখন অবাঁদ তো কিছুই বললে না শুনব কী! 

যাক তাহলে কথাটা কানে গেছে। 

না গিয়ে উপায় কী! যা কাংসাঁবানন্দিত কণ্ঠ । খালি 
শুনছ শুনছ, একেবারে কানের পোকা ঝারয়ে দিলে । 
গজ গজ করে কিছু খারাপ কথা বললে নাকি ? 


এই রে শুনে ফেলেছে । না, বলাছ আমার ঘাড়ে ঈশ্বরের 


|| 
|| 


দেওয়া একটাই মাথা তার সঙ্গে দুটো কান আছে, সে 
দুটো দিয়ে কেবল শুনব-_ 
বিনয়ের অবতার ! ডাঃ দাস দেকে ফোন করেছ ? 
কার নি' দু দুবার রং নাম্বার, তার পরেই ক্রস 
কানেকশন হয়ে বসে আছে। এখন কার যেন 
বোনপোর বউভাতের গল্প হচ্ছে । 

| ধীরে ধরে পদা নামতে থাকে ] 
আর একবার ত্রাই করো । 
রান্নাঘরে বসে হুকুম না চাঁলয়ে একবার বোরয়ে 
এসো । 


[তনরঙ্গ ১০৭ 


| এখানেই পদা পড়বে । ] 
[ তৃতীয় রঙ্গের আগে এখানে পচি মিনিটের বিরাত 
দেওয়া যেতে পারে । ] 

[ তৃতীয় রঙ্গে প্রকাশ দত্ত রখ্াদেবীর ছেলে । প্রকাশ কাগজ 
পড়াছল। রত্বাদেব চা নিয়ে ঘরে ঢোকে, মাথায় কাঁচা পাকা 
চুল। আগের সেই ঘর, আসবাবপত্ এবং টোলফোন। 
ফোনের কাছে একাঁট পুরুষের ছবি-_-মালা পরানো । 
মালাটা শুকিয়ে গেছে। "দ্বতীয় রঙ্গে প্রকাশের 
ভুমিকায় পাঁরচালক রমাপ্রসাদ এবং রত্ভার ভানকায় 
মঞ্জ আঁভনয় করবে । তৃতশর রঙ্গে শ্যামল হবে 
প্রকাশ এবং বকুলাদি মা রত্বার ভূমিকায় 
আভনয় করবে । ] 


| কাগজ পড়তে পড়তে চায়ে চুমুক দেয় প্রকাশ এবং 
গবরান্ত স্‌চক শব্দ করে ] 


প্রকাশ ॥॥ উহ । 

রত ॥। কীহল? 

প্রকাশ ॥ এক গাদা চিন দয়েছ, গরম সরবোত: ! 

রত ॥ তাহলে ওটা আমার চা, তোকে ভুল করে দিয়োছ। 


(হাতের কাপটা এগিয়ে দেয় ) এটা তোর । 

প্রকাশ ॥ কাপে চুমুক দিষে বাবাঃ তুমি এত চান খাও, নির্ঘাং 
ডায়াবাটস হবে। 

রত্বা ॥ আম আর কা চান খাই রে, চান খেকো ও- আমার 
পরেও এক চামোচ। কোনো দন তো ডায়াবাটস 'ছল 


শুনি ন। 


৯০৮ 


প্রকাশ ॥ 


রঙা 
প্রকাশ ॥। 


রঙা | 
প্রকাশ ॥| 


রা 


1তনরঙ্ 


ছিল ছল জানত পারাঁন । 
[ কাগজে মন দেয় ] 


অত মন 'দয়ে কী পড়াছস ? 

খেলার খবর, কাঁপলদেব কাঁ করেছে জান-_কামাল 
করে দিয়েছে । 

এই তো সে 'দন গালাগাল 'দচ্ছিলি । 

এ বারেও দিতাম আগের মতো জিরো রানে আউট 
হলে। আজ একটা কোম্পীন ওকে মারুতি 
7৮9185811 করল । 

এ টাই দুনয়ার নিয়ম । ও যেবার ভোটে জিতল 
মানুষটাকে কাঁধে নিয়ে তোর কনক কাকার সে কী নাচ! 
ফুল, মালা, মিষ্টির, প্যাকেট, বাবারে বাবা সে যেন 
এলাহি কাণ্ড। তোর কনক-কাকা সে দিন বিকেলে 
চারটে ইলিস মাছ এনে ফেলে দিয়ে বলল, 'বৌগান 
তোমার হাতে আজ আমরা ইলসা ভাতে খাখ-_তৃঁমই 
আমাদের লাক স্টার 1 আর যে বার ও ভোটে হেরে 
গেল-কেউ এল না সান্তনা দিতে । লোড শোঁডং। 
সারা পাড়া অন্ধকার। তোর জবর, মোমবাতির 
আলোয় আমি তোকে কোলে নিয়ে বসে আছ। 
অনেক দূরে কোথায় যেন তাসার বাদ্য শোনা যাচ্ছে, 
মশাল হাতে ওদের মাছিল বের! আমার খুব 
কান্না পাচ্ছিল । ওর দিকে চোখ পড়তে বলল, ণছঃ; 
রত্বা চোখের জল মোছো, এটাই তো দুনিয়ার নিয়ম 


[তনরঙ্গ 


প্রকাশ 


রজ। 


প্রকাশ 


বসা 


প্রক।শ 
রঙা 
প্রকাশ 
ব্তর। 


|| 


১০৯ 
28৪1101 কাঁবতায় পড় নি 2 “0105 1 617715160| 05 
| 9০” 
আচ্ছা মা তৃমি কথায় কথায় বাবাকে এনে ফেল কেন 
বলো তো? তোমার কথা শুরু হয় উচ্ছের শুকৃতো 
দয়ে আর শেষ হয় বাবার কথায়। 'কন্ত আমার 
যতদুর মনে পড়ে বাবার সঙ্গে তোমার রীতিমতো 
ঝগড়া হত। যাঁদও ঠিক বোঝবার বয়স হয় নি, তব 
মনে হয় বাংলায় যাকে বলে 1902% দম্পাত তোমরা 
[ছলে না। 
18130 দম্পাঁত । দেখোঁছিস কোথায়, সনেমায় 2 
মুখোমৃঁখি বসে মিম্টি মিস্টি কথা বলা, উল বোনা-- 
আর পাঁরবেশের সঙ্গে মলিয়ে মিলিয়ে গন করা । 
ও সব কাব্য নাটকেই চলে জীবন জীবন, বড়ো 
কাঠন ঠাই । 
কঠিন গাই বলে চোঁচয়ে পাড়ার লোক জড়ো করতে 
হবে? জান না বাবা। 


আমরা চেশচয়ে পাড়ার লোক জড়ো করতাম ! বেশ 


19000 দম্পাত হয়ে দেখাস। 


দেখো - দেখে যাঁদ-- 
দেখে কী ঃ 

না কিছ, না! 

না কেন বল- 


১১০ 


প্রকাশ 


রত্বা 
প্রকাশ 


রত 


প্রকাশ 


রত 


প্রকাশ 


1তনরঙ্গ 
বলছি দেখে শুনে যাঁদ কুষ্টিটুষ্টি লয়ে দাও তো 
[নশ্চয়ই 119102% হব। 
কথা ঘোরাণল কেন প্রকাশ, ক বলাঁব ভয়ে বল না। 
আচ্ছা মা সংসারে 10822 শাশুঁড় বউ কেন হয়না 
বলো তো ? 
কে বললে হয় না। আমাদের বাড়তেই 'ছিল। 
তোর ঠাকুমা ঈশ্বরী বন্দবাঁসন দেব আমাকে 
মেয়ের মতো ভালোবাসতেন, আমিও তাঁকে--- 


(সহসা দুহাত মাথার দুদকে ছাঁড়য়ে ) অথাৎ 
ইতিহাসের সব কিছুই মহান! মহান! 
কালে কালে কতই না দেখব 'দাদ। আমরাও তো 
একাঁদন বউ হয়ে এইচি_-শাউঁড় ননদ নিয়ে ঘর 
কারচি, সাত চড়েও রা কাড়িনি। আজকালকার 
বউগুলো দাদ, ক বলব ঘেন্নার কতা । ইতিহাসের 
সব কিছুই মহান--মহান-যুদ্ধ মহান বধূ হত্যাও 
মহান । 
(শুন্য কাপগুলো নিয়ে যেতে যেতে ) ফাজিল! তুই 
নাটক কর নাম করতে পারাঁব। তারও এ গণটা ছিল 
কথায় কথায় নাটক! 
[ প্র্থান | 

| প্রকাশ কিছ খবজতে খন্জতে না পেয়ে] 

মা-মা, শুনচো 


[তিনরজ ১১১ 

নেপথ্যে রত্বা 11 বলনাশুনচি। 

প্রকাশ ॥ আমার ডাইরিটা দেখেছ ? 

[ রত্বার প্রবেশ | 

রত্বা ॥ কোন্‌ ডাইীর ১ 

প্রকাশ ॥ কোনটা আবার, ডাইরি তো আমার একটাই । 

রত্কা ॥ কী জান বাবা তুই যে কোথায় কী ফেলিস আমি কি 
তার হসাব রাখতে পার! 

প্রকাশ ॥ তোমার গোছানোর জবালায় আমার 'জনিস হারায় । 
এই আছে, অমাঁন দুম করে সেটা সারয়ে দিলে--নাম 
কনা গোছানো । 

[ রত্বা একগাদা বইয়ের তল থেকে একটা ডাইরি বের করে ] 

রত্বা ॥| দেখ তো এটা, প্রকাশ দত্ত ১০৩ই__ 

প্রকাশ ॥ (মূখে লঙ্জার হাসি )হ্যাঁ। 

রত্বা ॥ নিজে রেখে আমার দোষ । ঠিক বাপের স্বভাব । 
উাঁনও যেখানে সেখানে জানস রাখতেন আর খংজে 
না পেলেই আমাকে ধরতেন ! (এমন সময় ফোন 
বাজে ) তুঁমই কোথায় গছয়ে রেখেছ। 

প্রকাশ ॥ (ফোন ধরে )হ্যালো ! দিদি..আছে দিচ্চি। 

রহ ॥| বল সুমি, খবর সব ভালো তো ? .."মহারানী গেছেন 


কোথা 2:.৮ও পূজো দিতে । কালী কেন কালশর 
বাবা এলেও ওকে বাঁচাতে পারবে না । ...তোকে 
'এখন সহ্য করতে হবে মা, বাঁড় থেকে বোরয়ে যাওয়াটা 


৯১২ 


প্রকাশ 


বকা 


প্রকাশ 


বসা 


প্রকাশ 


রত 


প্রকাশ 
রত 


| 


| 


1তনরঙ্গ 


বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। না-নাশীনর্মলকে বৃঝিক়ে 
বলাঁব, এই বাজারে আলাদা বাঁড় ভাড়া করে থাকা-- 
তা ছাড়া একবার বেরিয়ে গেলে ও সবই ছোটোর গভে? 
চলে যাবে । ..না তুই মাথা গরম কারস না। জোরে 
বল! শুনতে পাচ্চ না- ধ্যাত লাইন কেটে গেল! 


[ ফোন রাখে ] 
আচ্ছা মা দাদর শাশুড়ির ব্যাপারটা কী বলো তো? 
ব্যাপার আবার কী! এক নম্বরের হারাম। 
এই-এই-কী হচ্ছে, তুমি আবার অশ্লশীল শব্দ ব্যবহার 
কোরছ ! 


বেশ করব - হারামিহারাম-হারাম ! বাঁড়টা নিজের 
নামে বলে এত দাপদাপান । 


তা হলে তম বলছ 'াঁদরা 1802% শাশড়-বউ 
হল না-_ তোমাদের মতো ? 
তুই থাম! কিসে আর কিসে, তোর ঠাকুমা কি মানুষ 
ছিলেন- দেবা । 
আচ্ছা মা আমার বউ যাঁদ--_ 
তুই থাম. ইসের ফুল খসল না এখন থেকেই বউ এর 
চিন্তা। তোর ভয় নেইরে, বউকে কেমন করে ভালো 
বাসতে হয় আমি দোখয়ে দেব! 

[ ফোন বাজবে । প্রকাশ ফোন ধরে ] 


গতনরঙ্ 


প্রকাশ 


রত 


র্‌ 

ক 
) 
4৯ 


৬৯ 


প্রকাশ 
রস 


1 
| 


৯১৯১৩ 


হ্যালো! ও কাকাবাবু, ধরুন 'দচ্ছি। তোমার 
ফোন--কনককাকা 

[ রত্বাকে ফোন দেয়] 
বাবাঃ ক ভাগ্যি। এতো দিন পরে বৌঠানের কথা মনে 
পড়ল 2 সেই বছরতিনেক আগে একবার ফোন করে 
1ছলে...আর কি সোদন আছে! একাদন বোৌঠানের 
হাতের রান্না খাবার জন্যেই ছুটে আসতে... কার ওপর 
রাগ করব ভাই এটাই তো স্বাভাবিক! প্রকাতির 
নিয়ম....এই আর ক, না মরে বেচে আঁছ।....খুকুর ? 
চেষ্টা করছ? খুকুর বিয়ের জন্যে চিন্তা কী 
ভাই, মেয়ে তোমার সুন্দরী, তার ওপর লাখ-দ.লাখ 
রেখেছ নিশ্চয়ই... প্রকাশের সঙ্গে! ভাবান ভাই। 
তা ছাড়া খুক্‌ তো ওর চেয়ে বছর খানেকের বড়োই 
হবে ।...ন(না আমার বেশ মনে আছে, প্রকাশ খন হল 
খুকু তখন হামা দিচ্ছে ।...হ্যাঁ আজকাল হচ্ছে কিন্তু 
আমরা তো আজকালকার মানুষ নই ঠাকৃরপো-. 
ও তো এক্ষুনি বেরুল (হাতের হীঙ্গতে প্রকাশকে চুপ 
করতে বলে) ..আচ্ছা বলব। রীণাকে 'নয়ে 
একাদন এসো না অনেকাদন দোঁখান। এসো 
কেমন- রাখাঁচ ! (ফোন রাখে ) হন! 
কন ব্যাপার 2 
ক আবার, ধাদ্ধা। ওর সেই কালো শুটকী মেয়েটাকে 
তোর ঘাড়ে ঝোলাবার মতলব । 


1তনরঙ্গ-_-৮ 


১১৪ 


প্রকাশ 


বত 


প্রাকাশ 


রঙা 


প্রকাশ 


রা 


প্রকাশ 


ব্জা 
প্রকাপ 


রত্রা 
প্রকাশ 


রত্বা 


প্রকাশ 


প্রকাশ 


তিনরঙ্গ 


কালো-শুটকী 2 কেখুকু! হাহা, খুকু আবার 
কালো কোথায় 2 ওতো 'দাঁদর চেয়েও ফরসা । আর 
শুটকী বলছ--অনেক দন দেখ নি তো। 
খুকু শুটকী নয় ? 
স্লিম! তবে শুটকী নয়। হঠাং দেখলে মনে হয় 
সমাপ্তির অপর্ণা সেন। 
[সের অপর্ণা সেন ও 
সমাপ্তর--সত্যাজৎ রায়ের ছাব। 
কোথায় দেখাল ? ওদের বাঁড়তে যাক নাক ? 
না-না বাড়তে যাইনা, হঠাৎ সোঁদন মান বাসে দেখা 
হয়ে গেছল । 
অনেক দন তো দৌখন নি, িনাল কী করে 2 
এই দেখ তুম পুলিশী জেরা শুরু করে দিলে! 
চেনা চেনা লাগল, তা ছাড়া সঙ্গে কাকীমা ছিলেন । 

£ তাই বলো-_মহ।রাণনও 1ছলেন! 
আচ্ছা মা তুম রাঁণাকাকীমাকে 15 কর না কেন 
বলো তো? আমার কন্তু বেশ লাগে! 
কথা শোনো, রীণাকে আমি দেখতে পার না! তোকে 
কে বলল ? রাীণা বলেছে ? 
ক যেবল! কাকীমা এ কথা বলতে পারেন! 
ওঃ কাকখমার ওপর খুব যে ভীন্ত দোখ। আম 
রীণাকে 189 কাঁর না -কেমন করে বুঝাঁল ? 
তুম মিথ্যে রাগ করছ মা, আমার মনে হল । 


1তনরঙ্ 


প্রকাশ 
রঙ্থা 
প্রকাশ 
রত্বা 
প্রকাশ 


রত্া 


প্রকাশ 


রতা 


১৯ 


আহা মনে হবার তো একটা কারণ থাকবে 1991০! 
নজেই তে। বালস 19910 1019959-1-0910-- 

বলব ? 

বলো। 

[নভ'য়ে বলব ? 

অভয় দলাম। (বসে) 

বাবার সঙ্গে রীণাকাকীমার একটা ছবি ছিল, ইলেক- 
সনের পর তোলা । বাবার গলায় এক গাদা ফুলের 
মালা, রণাকাকীমা বাবার পাশে দাঁড়ানো- হাসছেন ! 
ছাবটা এখনও তোমার শোবার ঘরে আছে কিন্তু 
রীণাকাকীমা নেই । ওর 'দকটা কেটে বাদ দেওয়া 
হয়েছে । 

ঢং দেখে আর বাঁচি নে। ওর জঈবনের এক স্মরণণয় 
দিনের স্মীতি। ছবি তোলা হবে, আয়নার সামনে 
দাঁড়য়ে আমি একটু মেকাপ 'নচ্ছি, ছাব তুলতে যাব, 
কোন ফাঁকে দৌড়ে-গিয়ে পাশে দাঁড়য়ে পড়েছে। 
দপাঁট দাঁত বের করে--“আমার একটা ছবি, আম 
আর এম. এল. এ-দা”! আঁদখ্যেতা সহ্য হয় না! 
(সহসা সচেতন হয়ে ) তুই-তুই ছাঁবর কথা কী করে 
জানাল ? 

কনককাকাদের বাঁড়তে পুরো ছাঁবটা আছে-- 
দেখোঁছ ! 

(কঠিন কণ্ঠে) কবে ওদের বাঁড় গেছাঁল ? 


১১৬ 


প্রকাশ 
রতা 


বত্বা 


প্রকাশ 


রত্বা 


প্রকাশ 


[তনরঙ্ 


সেই যে দিন 'মনিবাসে দেখা হল । 
কোনো দিন তো বলিস নি। 

এমন আর কী কথা যে বলতে হবে । কাল আরল্দমের 
সঙ্গে মেস্রোয় গেছলুম তোমাকে বলেছি? সব 
মানুষের একটা স্বাধীনতার জায়গা আছে-_ 

অবশ্যই আছে, 'কন্তু মনে রাখাঁব প্রাইমাঁর স্কুলে 
মাস্টার করে আর গায়ের গয়না বেচে এ-সংসার 
চাঁলিয়োছ, তোমার 'দদির বড়ো ঘরে "বয়ে 'দিয়োছি, 
তুমি হীঞ্জনিয়ার হতে যাচ্ছ। দুযোঁগের দনে কেউ 
পাশে এসে দাঁড়ায় ন, আজ যাঁদ কেউগায়ে পড়ে 
আত্মীয়তা করতে আসে তা হলে সহ্য করব না। 

কী কথায় কী এনে ফেললে! তোমার খণের কথা 
কোনো দিন ভুলব না, কিন্তু সেই খণের কথাটা যখন 
নিজের মুখে বারবার স্মরণ কাঁরয়ে দাও তখন-_ 
তখন খুব খারাপ লাগে তাই নাঃ কিন্তু স্মরণ না 
কাঁরয়ে দিলে যে কেউ মনে রাখে না। 

কিন্তু কনককাকা তেমন লোক নয়। ওদের মুখে 
তোমার আর বাবার প্রশংসা শুনতে শুনতে এক এক 
সময় খুব লজ্জা হয় । অত বড়ো মানুষটা যখন বলেন 
আমি তো তোদের বাঁড়তে খেয়েই মানূষরে প্রকাশ । 
তখন সাত্যি বলছি, ঞানে হাত চাপা দিয়ে ছুটে 


পালাতে ইচ্ছে করে। 


ধতনরঙগ 


রা 
প্রকাশ 


রা 


প্রকাশ 


বত 


প্রকাশ 
রত 
প্রকাশ 


প্রকাশ 


রত 


১৯৭ 
তুই--তুই-_ 
জানি এখন কী বলবে! তোমাকে কস্ট করতে হবে 
না। স্বীকার করাছ আমি কনককাকাদের বাড়তে 
মাঝে মাঝে যাই । 
এত দন আমাকে বলিস 'ন কেন 2 
আগেই তো বলেছি-এমন কছু কিছু কথা আছে 
যা বলা যায় না-বলে ওঠা হয়না! সেটাকেই 
অ।মার স্বাধীনতা বলতে পার । 
স্বাধীনতা! জানস আম ওদের পছন্দ কার না। 
মাঁহলা মোটেই সবধের নয় । 


কে রীণাকাকীমা ! কিন্তু আমার তো - 

জানস ও ক সাঙ্ঘা'তক মাহলা! 

[কন্তু আমার তো-_ 

জাঁনস এই রীণার সঙ্গে তোর বাবার নাম জাঁড়য়ে কী 
রকম স্ক্যাম্ডাল রটোছল ? ওর পলেটিক্যাল কোরয়ার 
একেবারে-- 

মা ওসব কথা আম শুনতে চাই না। আর স্ক্যাম্ডাল 
ইজ স্ক্যাম্ডাল, তার মধ্যে সত্য থাকে না। 


কে বললে সত্য ছিল না? প্রকাশ তোর কাছে আম 
সব কথা বলতে পারব না। তুই আর ওদের ছায়া 
মাড়াস নে, ও মাঁহলা মায়া জানে । ডাইন? ডাইনধ ! 

[ কান্না চেপেগ্রস্থান ] 


১১৮ 


প্রকাশ ॥। 


রত্রা || 


প্রকাশ 1। 


রত ॥ 
প্রকাশ ॥| 
রত | 
প্রকাশ ॥ 


বত্রা ]। 


প্রকাশ ] 
রঙা ॥। 


1তনরঙগ 


(আপন মনে ) সত্য সেলঃকাস কী বানর এই দেশ! 
মায়ের পুরনো দ্রাঙ্কের তলায় একটা ছাঁব আছে 
কনককাকার সঙ্গে মা। ছবির রঙ এখন প্রায় বাদামশ । 
কিণতু দুজনের মুখের হাসিটা এখনও চেনা যায়। 
সে ছাঁব থেকে কনককাকাকে কেটে বাদ দেওয়া হয় ন 
যেমন বাদ পড়েছে বাবার ছাঁব থেকে রীণাকাকীমা । 


| রত্রা ফরে আসে, একট সামলে নিয়েছে ] 


তোকে এ সব কথা কোনো দন বলতে চাই নন, কিন্তু 
আজ বাধ্য হয়ে বললাম! তুই ও বাঁড়তে আর 
যাস নে, কেমন 2 

বেশ বলছ বখন-যাব না। ীকম্তু লোপামদ্রার 
তো কোনো দোষ নেই মা। 

লোপামুদ্রা? সে আবার কে ? 

খুকু, খুকুর ভালো নাম লোপামদুদ্রা 

নামের কী ছিরি- লোপামদুদ্রা ! 

কেন কেন লোপামদুদ্রা তো বেশ ভালো নাম- নতংনত্ব 
আছে । 

অমন নতংনত্বের ক্যাতায় আগুন । যাকগে খুকর 
কথা হচ্ছে না। 

ধকত্তু এরপর খুকুর কথাই যে এসে পড়বে মা। 
মানে! তুই কী বলাছস স্পম্ট করে বল। 


প্রকাশ আমি- আম খুকুকে-- 


প্রকাশ 
রষা 


প্রকাশ 


রঙা 
প্রবাশ 


বত 


প্রকাশ 
বড়া 


প্রকাশ 


প্রকাশ 


১১৯ 
প্রকাশ ! (আত্নাদ ) তুই কী বলছিস ! 

জান তুমি কম্ট পাবে, তাই এতো দিন বল 'ন। 
এখন বুঝতে পারছি কিসের জোরে কনক ঠকুরপো 
[বয়ের প্রস্তাব করল । 

লোপা খুব ভালো মা-এক দিন আনব 2 

না! 

কিন্তু ছোটো বেলা ও তো কতো এসেছে গেছে, 
আমরা খেলা করেছি । 

ছোটোবেল! ছোটোবেলা, ভূলে যা সে কথা। 

আমি যে লোপাকে _ 

এমন ক বাঁলস না ঘা শুনে আমার স্ট্রোক হয়ে 
যেতে পারে । 


বেশ বলব না। 
না বলিস না। 
সাত্য কথা যখন শুনতে চাওনা তখন- 


[ ফোন বাজবে । প্রকাশ ফোন ধরবে] 


হ্যালো! বলো! (সচেতন হয়ে রত্রার দিকে তাকায় ) 
হ্যাঁ ফোন করোছল, কিম্তু পরাক্ষার 85809 ঠিক 
হয়নি। আসলে দুটো 401 এক জায়গায় হিট 
করতে পারছে না! না আজ টিকিট পাওয়া যাবে 
না-_-1101)56 4|| ! 


১২০ 1[তনরজ 


| এতক্ষণ রত্বাদেবী এক দষ্টে প্রনাশের মুখের দিকে তাকিয়ে 
ছিলেন। সহসা বলেন ] 
রত্তা ॥ কার ফোন? আমাকে লুকিয়ে কথা বলছিস কেন ? 
প্রকাশ ॥ কই তোমাকে লুকব কেন? আমাদের 9৪০০1 
58116509 এর 09৪ পেছবার কথা হচ্ছে-_-তাই 
আরন্দম জগ্যেস করাছিল-_ 


রত ॥| আরন্দম। ধাপ্পা দেবার জায়গা পাস নি। বন্ধ্‌কে 
তোরা আজকাল তুম বালস? ফোন দে আম কথা 
বলব । 

প্রকাশ || কাঁ হচ্ছে মা, আরন্দম কী ভাববে বল তো ? 

রত্বা ॥ কিচ্ছু ভাববে না-ফোন দে। 

প্রকাশ ॥ বেশ নাও, এর পর স্ট্রোক হয়ে গেলে আমি জান না। 

রত্বা ॥ হ্যালো। ও লোপামুদ্রা। বাব।ঃ কতো বড়ো হয়ে 


গেছো, না চিনব কী করে মা, সেই ছোটো বেলার 
পর তো আর আস নি...তোমাব ওপর রাগ করব 
কেন খুক্‌- তোমাকে খুকুই বাল কেমন? ও সব 
লোপামুদ্রা ছুদ্রা আমার আসে না। যা বলাছলাম-_ 
নজের অদস্ট ছাড়া রাগ আমার কারো ওপরেই নেই। 
খানিক আগে কনক ঠাকুরপো ফোন করেছিল তাকে 
যা বলার বলোছ....নব কথা তোমাকে বলা যায় না, 
আর বলতেও চ।ই না! কেবল এ টুক জেনে রাখো, 
তোমরা যা চাইছ তা হবেনা । '"বেশ তো একদিন 
এসো না মাকেও এনো 1.হ্যা আছে দিচ্ছি। 


গৃতনরল 


৯২৯ 


[ রত্ব টোবলে ফোন নামিয়ে রেখে চলে যায়। 
প্রকাশ ফোন ধরে] 


প্রকাশ ॥ তোমাকে আমার খুন করতে ইচ্ছে করছে লোপা! 


বা 
প্রকাশ 
বত 


|| 
॥| 
|| 


আচ্ছা, তুমি ফোনটা ছেড়ে দিলে না কেন ?.-"ছাড়বে 
কেন? বাঁচার জন্যে, বাঁচার জন্যে লোপা ।....না ভয় 
আম কাউকে কার না, দুর্বলতা, না ঠিক দুর্বলতা 
নয়, স্নেহ-স্নেহ, তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না- 
মা আমার জশবনে কী ভদষণ জরুরী ।....হ্যাঁ ঠিক 
কথা-াকন্তু সব মা তো স্কৃল করে, টিউশন করে, 
গায়ের গয়না বেচে, কাবলশীওলার কাছে দেনা করে-- 
হা হা-হা এতেই বোর হচ্ছ! আরও আছে, না এখন 
10158 1111 নয়, রানা ঘরে । রাখাঁছ কেমন? ও 
[দিকটা আবার 1781789 করতে হবে তো! খানিক 
বাদে রিং কোরো 185810 জানতে পারবে ! "কখন ? 
এই ধরো দশ মিনিট বাদে, রাখাছি। 
| ফোন রাখে ] 


| প্রকাশ সগারেট ধরায় । রত্বা ঘরে আগে ছাইদানা 
প্রকাশের কে এাগয়ে দেয় । ] 


আজ কী ডাল করব £ 

তোমার যা ইচ্ছে । আমার মতামতের মূল্য আছে? 
ওঃ আঁভমান -আজ মুগ ডাল করাছ। (বোরয়ে 
যাচ্ছিল ) 


১৬ 


প্রকাশ 


রতা 


প্রকাশ 


রত 


প্রকাশ 


বলা 


প্রবাশ 


বন 


প্রক।শ 


বা 


প্রকাশ 
রিতা 


প্রকাশ 
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মা! 

বল ! 

কিছুতেই লোপাকে মেনে নতে পারবে না ? 

না। 

যাঁদ ওকেই বয়ে কার? 

তাহলে তোর সঙ্গে আমার থাকা হবে না! হয় তো 
আঁম-- 

মা! তুম আমার চেয়ে জেদটাকেই বোঁশ 
ভালোবাস! 

তুইও তো আমার চেয়ে একটা মোহকে বোঁশ 
ভালোবাসিস। 

সব ভালোবাসাই তো মোহ মা! আম লোপাকে বিয়ে 
করে সুখী হই তুমি চাও নাঃ 

তোর সুখেই আমার সুখ, কিন্তু ওকে বিয়ে করে 
তুই সখী হাব না। 

কেন সুখী হব না, সেটাই তো জানতে চাই ! 

বার বার কেনো-কেনো কারস না। সব কেনোর উত্তর 
নেই, আর থাকলেও দেব না। 

তাহলে কারণটা আঁমই বাল, তহীম সারা জীবন 
আমাকে নিজের হাতের মুঠোয় রাখতে চাও, বে 
জশবন বহু কম্টে তোর করে দিয়েছ তা বেহ।(ত হতে 
দেবে না এই তো? 


িনরঙ্গ 


রা 


প্রকাশ ॥ 


ণজা 
প্রি 


বযা ॥ 


প্রকাশ ॥। 


প্রকাশ 1। 


১২৩ 


যে উত্তর তুই শুনতে চাস সেটা যে এর চেয়েও 
ভয়ঙ্কর 'নম্ম তাই তোকে শোনাতে চাই না, বরং 
আরও যতো কঠিন কাঁঠন কথা আছে বল-_-আমার 
সইবে। - 


যা সাত্য তাই বলছি, আঘাত দেবার জন্যে বল ?ন। 
তাঁম রশঈণাকাকীমার চীরন্রের দোষ দাও, বাবার 
ছাঁব থেকে তাকে কেটে বাদ দাও, কিন্তু নিজের ছবি 
থেকে কনককাবাকে কেটে বদ দিতে পার নি কেন, 
বলো--উত্তর দাও ৪ 

আর কা বলাব বল, থামাল কেন 2 

তুমি সারা জগবন রাঁণাকাকশীমাকে ঈধাঁ করে এসেছ 
কারণ সে তোমার চেয়েও সুন্দরী, তোমার চেয়েও 
কালচার্ড! আজ তোমার সেই ঈষরি আগুনেই 
চাইছ লোপাকে প্াঁড়য়ে মারতে । 

তবে শোন! ভেবোছলাম কিছু বলব না ক্তু 
তুই আমাকে বলতে বাধ্য করলি । শোন ; কঠিন সত্য 
সংসারে যাঁদ কিছু থাকে তো শোন; খুকু কনক 
ঠাকুরপোর মেয়ে নয়। 
মা! কী বলছ? 

নয় ? 

না, খুকু ওর মেয়ে-তোর বাবার ! 

এ তূমি কী বলছ! আমার বাবা- রাঁণাকাকামা 
না-না অসম্ভব ! 


লোপা কনককাকার মেয়ে 


১২৪ 


প্রকাশ 
রঙা 


প্রকাশ 


রা 
প্রকাশ 


প্রকাশ 
রা 


প্রকাশ 


প্রকাশ 
রা 
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সাঁত্য কথা শুনতে চেয়োছিলি না! রাণাকাকমা 
কালচার্ড--ডাইনী। একসময় রাজনীতির নাম 
করে ওর সঙ্গে হিল্লী দিল্লী ঘুরে বেড়াত, সেই- 
সময়কার ঘটনা । তোমাদের লোপামুদ্রা ওদের সেই 
উত্তাল জশবনের নীরব সাক্ষণ । 

আমি বিশ্বাস কার না। 

সত্য কারও বিশ্বাসের অপেক্ষায় থাকে না। 


এ সাঁত্য নয়, তোমার ঈর্ধা। যে ঈষাঁ থেকে সমাজে বধূ 
হত্যা হয়, যে ঈর্ষা ধর্মের মুখোশ পরে নারীকে 
আগুনে পাাঁড়য়ে মারে_সেই ঈর্ষা । 


আম খুকুকে ঈর্ধা কার ? বেশ, তুই ওকে বিয়ে কর। 


আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে । বছর খানেক আগেই 
আমরা গোপনে রোস্ট করেছি। 


আমি বশ্বাস করি না। 

সত্য কারও বশ্বাসের অপেক্ষায় থাকে না। 

ওদের যখন অমত নেই তখন গোপনে বিয়ে করাল 
কেন ? 

আমাদের 1বয়েতে রত্রাকাকীমার মত ছিল না, আজও 
নেই । 

ববেকের যন্ত্রণা ! তা হলে শুরু হয়েছে 2 

বিবেকের যন্ত্রণায় নয়, তোমার ভয়ে। 

ভয়? ীকসের £ বধূ হত্যার 2 


[তিনর 


প্রকাশ 
রা 


প্রকাশ 


রত্রা 
প্রকাশ 


রা 


১২ 
জান না। 
আজ এক বছর গোপনে রেখে হঠাৎ আজই বা প্রকাশ 
করাল কোন ? 
প্রকাশ না করে উপায় ?ছিল না তাই-- 
ক বলতে চাস। 


হঠাং জানতে পেরোছি লোপামহদ্রা মা হতে যাচ্ছে। 
ওকে অনেক বাঁঝয়োছ, 'িস্তু কিছুতেই সন্তান নষ্ট 
করতে রাজ নয়। বলে আমাদের বৈধ সন্তান, নষ্ট 
করব কেন ? মা গো তোমরা অতঈতে কেনো আমাদের 
জন্যে এতো বড়ো ভুলের প্রাসাদ তোর করে রাখলে 2 
পায়ের নীচে পদে পদে চোরা বালি! মাগো সেই 
ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কে করবে আমরা? এ যুগের 
অয়াঁদপাউস ! 
[ একট. "চন্তা করে টোবলের ভ্রয়ার খুলে এবটা পেনসিল কাটা 
ছয় তুলে ভেতরের দিকে টে যায়] 
না। শোন, প্রকাশ। 
[ চংকার করে প্রকাশের পেছনে প্ছেনে ছহট ভেতরে যায়। 
এই সময় ফোনটা বেজে ওঠে, বেশ বিছু সময় ধরে ফোন বাজবে 
কেউ (ফান ধরবে না। সহসা নেপথে। হার আঙলাদ শোনা 
যায় ] 

ধরে ধীরে যবনিকা নেমে আসে ॥। 


